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ভেজালবিরোধী 
অভিযান বন্ধ কেন? 


১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের সকল মহকুমা জেলা 
জেলায় রূপান্তর করার ঘোষণা করা হয় এবং সে 


১৬ ভাগ লোক কিডনি রোগে আক্রান্ত ৷ তারা 
অনেকে জানে না যে তারা মরণব্যাধিতে 


মোতাবেক এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয় । কিন্তু 
ব্যতিক্রম দেখা যায় পটিয়ার ক্ষেত্রে ৷ পটিয়াকে 


জেলা না করার ক্ষেত্রে সরকারের ঘোষিত আইন 
লঙ্ঘিত হয় । প্রকৃতপক্ষে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও 
কিছু স্থার্থন্বেষী মহলের পরোক্ষভাবে বিরোধিতার 
কারণে জেলা করার তালিকা থেকে পটিয়াকে বাদ 
দেয়া হয়। দক্ষিণ চট্টগ্রামের কিছু রাজনৈতিক 
স্বার্থান্বেষী মহলের বিরোধিতার কারণে পটিয়ার 
উন্নয়ন এবং জেলা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিটি 
সরকারই আমলেই বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে । অথচ 
প্রতিটি সরকারই জাতীয় নির্বাচনের _ পূর্বে 
পটিয়াকে জেলা বাস্তবায়নের ওয়াদা দিয়েও 


আমাদের দেশের প্রশাসন দুর্নীতিতে আকণ্ঠ 


সরকার গঠনের পর তারা তাদের কথা রাখেনি । 


নিমজ্জিত । তাই কেউ ভালো কাজ করলে তারা 


এরপর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও বর্তমান 


কোনো সহযোগিতা পায় না । দেশের প্রধান প্রধান 
পত্রিকা এবং মিডিয়াগ্ডলো 
ভেজালের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় সরকারও 


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পটিয়ার জনগণের কাছে 
জেলা ঘোষণীকরার ওয়াদা করে এসেছিলেন । 
দক্ষিণ চট্টগ্রামের মানুষের জেলা ঘোষণা করার 


এখন এ বিষয়ে সচেষ্ট- এটা ভালো দিক | আমার 


দীর্ঘদিনের এ দাবি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যাশার 


মনে হয়, ভেজালকারীদের মন-মানসিকতা 
কুকুরের লেজের মতো বাঁকা ৷ যতোবারই একে 
সোজা করা হোক না কেনো ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে 


কোন শেষ নেই । পটিয়াকে জেলা ঘোষণা করার 
মাধ্যমে দক্ষিণ চট্টগ্রামের মানুষের দীর্ঘ প্রায় ৩০ 
বছরের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য 


সঙ্গেই তা আবার বাকা হয়ে যায় । এ অভিযান 
বন্ধ হলেই তারা আবার পূর্ণ উদ্যমে অন্যায় কাজে 
নেমে পড়ে । তাই ভেজালবিরোধী অভিযান সকল 
সময় চালিয়ে যেতে হবে | অন্য আর একটি দিকে 
লক্ষ রাখতে হবে | তাহলো- অসৎ ব্যবসায়ীরা যে 
অর্থ ফাইন দেয় তা যেন জিনিসের মান খর্ব করে 
অথবা মূল্য বাড়িয়ে উসুল করে না নিতে পারে । 
আমি চাই, ভেজাল বিরোধী অভিযান যেন শুধু 
রাজধানী ঢাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, তা 
যেন দেশের প্রতিটি শহর-বন্দর গ্রামে ছড়িয়ে 


পড়ে । 
জাহাঙ্গীর চাকলাদার 
ঢাকা 
পটিয়াকে “জেলা ঘোষণা' 


বাস্তবায়ন করুন 
শিল্প, সাহিত্য-সংস্কতি এবং শিক্ষা-দীক্ষায় 
পটিয়ার 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিনীত আবেদন 
। 
অনন্ত এরশীদ 


আক্রান্ত । বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, 

ংলাদেশের বিষাক্ত ও ভেজাল খাদ্য সামগ্রীই 
এর অন্যতম কারণ । 

ইয়াসমিন খানম লিপি 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 

বর্তমান ধারার ছাত্র রাজনীতির 

অবসান হোক 

নেতিবাচক ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং 

দেশের সচেতন 

1 মানুষকে ভাবিয়ে 

তুলেছে । ছাত্রদের 


ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই শংকিত । আমরা জানি ছাত্র 
যার অভিধা, অধ্যয়ন তার তপস্যা । ভবিষ্যৎ 
জীবন সুন্দরভাবে গড়তে অধ্যয়নের মাধ্যমে 
সাফল্য অর্জনই ছাত্রসমাজের প্রধান কাজ । কিন্তু 
রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হয়ে পড়েছে 
ছাত্রসমাজ । ছাত্র রাজনীতির যে এঁতিহ্য ছিল, তা 

হতে বসেছে। র কাছে 
নিয়মানুবর্তিতা, শৃংখলা ও দেশের প্রতি 


পটিয়া, চট্টগ্রাম 
নিরব ঘাতক : ফল পাকানোর 
কেমিক্যাল 


ভেজাল ও বিষাক্ত খাদ্যসামগ্রী নিরব ঘাতক | এ 


বাংলাদেশে মরণব্যাধি মহামারী আকার ধারণ 
করবে এবং এজন্য সিংহভাগ বিষাক্ত খাদ্যসামগ্রী 
দায়ী । মৃত্যুদণ্ডের মত কঠোর আইন প্রণয়নের 


ব্যক্তিদের জন্ম 


মাধ্যমে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ | বিষাক্ত ও ভেজাল 
খাদ্যসামগ্রী প্রতিরোধে শুধু রাজধানীতে মাঝে 
মাঝে সীমিত আকারে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত 
হলেও ঢাকার বাইরে ভেজাল ও বিষাক্ত 


বিশেষ করে ওলামা-মাশায়েখ, কবি, সাহিত্যিক ও 
শিক্ষাবিদ প্রমুখ ব্যক্তিদের জন্ম গ্রহণ পটিয়াকে 
করে ধন্য, পটিয়াবাসীকে করেছে গর্বিত । পটিয়ার 
প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে উপমহাদেশের অন্যতম 


খাদ্যসামগ্রী ব্যাপক হারে উৎপাদন, বাজারজাত 
এবং পরিবেশন চলছে প্রকাশ্যে ৷ এটা নিয়ন্ত্রণের 
কেউ নেই । গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দাম 
কম পেলে কিংবা বাহারি রংয়ের বিজ্ঞাপন দেখে 


ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল জামিয়াতুল 


বিষাক্ত খাদ্য ও ভেজালসামগ্্রী ক্রয় করতে 


ইসলামিয়া । ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা 
যাবে, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কর্মকাণ্ডে 
পটিয়া চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজেলা বা থানা 
থেকে অনেক দূর এগিয়ে । বৃটিশ বিরোধী 


অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে পড়ে । রজাতকত 
৯৮ ভাগ খাদ্যসামগ্ী ভেজাল ও বিষাক্ত 
কেমিক্যাল সংমিশ্রণে তৈরি দুধ ও মাছে লাশ 
ধরক্ষণ করার ফরমালিন, ফল পাকানো হয় 


আন্দোলন থেকে শুরু করে ৫২র _ভাষা 
আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুথান ও ৭১"র স্বাধীনতা 
সং্রামে পটিয়ার অধিবাসীরা গুরুত্পূর্ণ অবদান ও 
দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে । কিন্তু অত্যন্ত 
দুঃখের বিষয় হচ্ছে ৭১'র স্বাধীনাত সংগ্ামের পর 
আজ পর্যন্ত প্রতিটি সরকারই পণটিয়ার ক্ষেত্রে 
বিমাতাসুলভ আচরণ করেছে । তারা পটিয়াকে 
অবহেলার চেখে দেখেছে । এরশাদের সময়ে 


অক্টোবর”১০ 


বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে, বেশিরভাগ সয়াবিন 
তেল তৈরি হচ্ছে সাবান তৈরির পামওয়েল দিয়ে, 
বেকারি ও মিষ্টিতে বিষাক্ত রং ব্যবহার করা 
হচ্ছে । চানাচুর ও জিলাপি ভাজা হয় পোড়া মবিল 
দিয়ে, মুড়ি ভাজা হয় ইউরিয়া সার দিয়ে । মরা 
মুরগি দিয়ে তৈরি করা স্যুপ ও নানা ধরনের ফলে 

স্প্রেকরে দেয়া হয় যা মাসের পর 
মাস থাকলেও পচন ধরে না । বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে 


দায়িত্ববোধ যেখানে কাজি্ষিত, সেখানে এর 
বিপরীত চিত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে বেশি । ছাত্র 
রাজনীতি বাংলাদেশে এখন ক্যান্সারে রূপ 
নিয়েছে । অথচ এ দেশেই রয়েছে ছাত্র রাজনীতির 
গৌরবময় অতীত । ১৯৫২ সালের ভাষা 
আন্দোলন, '৬৯-এর গণআন্দোলন, '৭১-এর 
মুক্তিযুদ্ধ এবং বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে 
ছাত্রসমাজ গৌরবময় ভূমিকা রেখেছে । কিন্তু সে 
অবস্থা এখন আর নেই । এখন ছাত্ররা দেশের 
স্বার্থের কথা ভাবে না, ভাবে নিজেদের স্বার্থের 
কথা । রাজনীতিতে তাদের যে আদর্শ ছিল তা 
আজ ভূলুষ্ঠিত । স্বার্থ যেখানে মুখ্য, সংঘাত 
সেখানে অনিবার্ধ ৷ ছাত্র সংগঠনগুলো শুধু যে 
প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে থাকে তা নয়, 
সংগঠনের অভ্যন্তরেও সংঘাত দানা বেঁধে ওঠে 
স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগলেই । ছাত্রসংগঠনগুলো 
অতিমাত্রায় দলীয় রাজনীতিতে ঝুঁকে পড়ায় 
তাদের মধ্যে সহিংসতা বাড়ছে । অনেক মেধাবী 
ছাত্রের জীবন এভাবে অকালে ঝরে পড়ছে । 
সংঘাতের কারণে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে 
যাচ্ছে । বিঘ্নিত হচ্ছে লেখাপড়ার স্বাভাবিক 
পরিবেশ । ছাত্রজীবন হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের সময় । 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-দর্শন নিয়ে ভাবতে হবে, 
অধ্যয়ন করতে হবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি । কিন্তু 
আমরা প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতা খুলে দেখতে 
পাই ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের চিত্র । 
অশুভ রাজনীতির হাতছানিতে নিজেদের মূল্যবান 
সময় নষ্ট করে তারা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট 
করছে । দলীয় রাজনীতির অশুভ ম্লোীতে নিজেদের 
ভাসিয়ে দিলে বিদ্যার্জন ব্যাহত হতে বাধ্য ৷ 
রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন ছাড়া শান্ত ও সুন্দর 
শিক্ষাঙ্গন আশা করা যায় না। শিক্ষার মূল লক্ষ্য 
নিশ্চিত করতে হবে । গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
পরিকল্পনা মোতাবেক গড়ে তুলতে হবে । 
এম এ হামিদ খান 
সহকারী অধ্যাপক, ধনবাড়ী কলেজ, টাঙ্গাইল 
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বোরকা পরিধানে বাধ্য না করতে হাইকোর্টের নির্দেশ: 
কিছু প্রসঙ্গ কথা 


গত ২২ আগস্ট হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত হয়ে এ মর্মে আদেশ জারী করেন যে, “বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 
কর্মস্থল বা কোন সরকারী কার্যালয়ে বোরকা কিংবা ধর্মীয় পোষাক পরিধানে বাধ্য করা যাবে না" শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিপত্রের 
মাধ্যমে হাইকোর্টের এ রায় মেনে চলার জন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশ জারি করে । শিক্ষামন্ত্রী এক সভায় বলেন, 
“বোরকা পরিধানে যেমন বাধ্য করা যাবে না, তেমনি বোরকা পরিধান না করতেও বাধ্য করা যাবে না ।” একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া 
দরকার যে, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় কিন্তু বোরকা পরিধান নিষিদ্ধ করেননি বরং বোরকা পরিধানে “বাধ্য করা'-কে 
নিষিদ্ধ করেছেন । এ আদেশের ফলে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে । মুসলমান 
মেয়েদের জন্য পর্দা মেনে চলা তথা বোরকা পরিধান করা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক । 
বাধ্যতামূলক যে কোন ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিপালনে বাধ্য করা সঙ্গত ও যৌক্তিক । মুসলিম সমাজে অভিভাবকগণ তাদের কন্যা 
সন্তান ও স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের শরীয়তের নির্দেশ মেনে বোরকা পরিধান তথা পর্দাপ্রথা মেনে চলতে বাধ্য করে থাকেন । এটা 
মুসলিম সমাজে প্রচলিত একট প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ ও প্রাচীন প্রথা । ইংল্যান্ডে রেওয়াজ ও প্রথা আইনের মত পালনীয় ও 
অলজ্ঘনীয় | হাইকোর্টের এ রায় শরীয়তের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক । বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক কওমী ও আলীয়া পদ্ধতির 
মহিলা মাদরাসা, স্কুল ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের শালীনতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বোরকার আদলে বাধ্যতামূলক নিজস্ব 
ড্রেস কোড রয়েছে । আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে জেল খাটতে হয় অপর দিকে শরীয়তের নির্দেশ না মানলে জাহান্নামে 
যেতে হয় । জনগণ কোন্‌ নির্দেশ অনুসরণ করবে? এমন বিব্তকর পরিস্থিতি কোন গণতান্ত্রিক মুসলিম প্রধান দেশে কাম্য হতে 
পারে না । আদালতকে সব সময় বিতর্কের উধের্ব রাখা বা উধ্র্বে থাকা প্রয়োজন । পার্থিব ন্যায় বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল আদালত 
(00101991001 0001) | আদালতের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন আইনের শাসনের জন্য হুমকি স্বরূপ । পৃথিবীর 
কোন আদালত ইসলামের বিধি-বিধান বাতিল, স্থগিত, রহিত ও অবজ্ঞা করতে পারেন না তবে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুবলে 
শরীয়তের আইন প্রয়োগ করতে পারেন বা প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের (901)090915 ০1711001217) নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাখ্যা দিতে 
পারেন । আল্লাহ তা"য়ালাকে অসস্তষ্ট করে কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করা ইসলামে সরাসরি নিষিদ্ধ ৷ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 
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অর্থ: হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের (এমন 
পোষাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে) কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে 
কাছাকাছি পন্থা হবে । ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না । আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । [আল-কুরআন, সুরা আল- 


আহযাব; ৩৩:৫৯] 
বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রা্ত্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে বারবার | কখনো সামরিক সরকার, 
এরশাদ সরকার, তত্বীবধায়ক সরকার, বি.এন.পি বা কখনো আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে কিন্তু 
দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মাশ্ায়ী জীবনবোধ ও আচরণে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি । বরঞ্চ দৈনন্দিন জীবানে 
ধর্মকে সর্বাত্মকভাবে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । চলতি বছর বাংলাদেশে পরিচালিত 
গ্যালপ জরিপে ১০০% বাংলাদেশের মানুষ বলেছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 
কারণে অকারণে ধর্ম, ধতিহ্য ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে বলা ও কর্মকান্ড পরিচালনা করা এক শ্রেণীর 
বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়ার নৈমিত্তিক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। নানামুখী অপপ্রচারের কারণে ধর্মের অনুশাসন 
নির্মিত বিধি নিষেধ ও আচার ব্যবহার সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার উপক্রম হয়েছে । অপরদিকে ভারতে 
রাজনৈতিক নেতা, মিডিয়া, বুদ্ধিজীবি ও আদালত বৈদিক ধর্মীয় আদর্শ, এতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে 
তুলে ধরতে এক পায়ে খাড়া । হিন্দু রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবি-সাংবাদিক হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে 
অবস্থান নেন না। 
০ পাশ্চাত্য সমাজ ও আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এক নয় । ইসলাম বাংলাদেশের সামাজিক আচরণের প্রধান 
রাস য় স্ালক শক্তি । মুসলমানরা একটি এঁতিহাসিক উত্তরাধিকার এঁতিহ্যের ধারক । তারা সবকিছু পরিত্যাগ 
৯৮০৫ রত করতে রাজী কিন্তু ইসলামকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিস্ট (13019179511) 
৮০৮৪৪৪৪৪৪০৫ নি ডি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ জারি করে সে দেশের মুসলমানদের ৭০ বছর ব্যাপী 
ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ, চর্চা ও অনুশীলন বন্ধ করে দেয় । কমিউনিজমের পতনের পর পুরো দেশে ইসলাম 
তার হৃত শক্তি ও প্রাণ প্রবাহ ফিরে পায় । তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক ইসলাম চর্চা ও অনুশীলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও 
স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তুরস্কে ইসলাম নিয়ামক শক্তি রূপে পুনরাবিভূর্ত হয় । সাম্প্রতিক গণভোটের মাধ্যমে তুরস্ক ইসলামী 
মূল্যবোধ সম্বলিত সাংবিধানিক সংস্কারের পথে এগুচ্ছে । ধর্ম নিরপেক্ষ পশ্চিমা মূল্যবোধ থেকে সরে এসে ইসলামী মূল্যবোধকে 
রাষ্্রীয়নীতির অন্তর্ভুক্ত করার একটি এঁতিহাসিক অগ্থগতি অর্জন করতে যাচ্ছে। 
বোরকা বা হিজাব নারীর শালীন পরিচ্ছদ | খোদ পাশ্চাত্য বিশ্বেও নারীর উগ্র পোষাক নিয়ে আপত্তি দেখা দিয়েছে । সম্প্রতি 
ব্রিটেনে অফিসে কর্মরত মেয়েদের মিনি স্কার্ট পরে কাজে আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, বিশেষ করে যাদেরকে 
সরাসরি কাস্টমারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে হয় তাদেরকে শিশু ও পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্বার্থে আরো 
পেশাদারিত্বের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে শালীন পোশাক পরতে হবে | ডেইলি মেইলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাউদাম্পটন 
সিটি কাউন্সিলের শিশু সেবা দফতরে কর্মরত প্রায় ৪০০ স্টাফকে অফিসিয়াল ড্রেস সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে । 
তাতে বলা হয়েছে, যেহেতু তারা বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করেন সেহেতু কাজের ধরন ও ক্ষেত্রের কথা বিবেচনা করে তাদের শালীন 
পোশাক পরিধান করা উচিত | কাউন্সিলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্মারকলিপিতে বলেন, যেসব মেয়েরা মিনি স্কার্ট পরে অফিসে 
আসবেন তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে । পুরুষদের ড্রেস কোড বলা হয়েছে- কলারবিশিষ্ট পোলো শার্ট ও সুতি পাজামা । 
মেয়েরাও পাজামা বা সাধারণ যে কোন পোশাক এমনকি স্কার্টও পরতে পারবে তবে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য সাইজের হতে 
হবে। 
বোরকা মুসলমান নারীদের ইজ্জত ও শালীনতার প্রতীক । পর্দা ও হিজাবের সাথে মুসলমান নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রশ্ন 
হি ডে একটি প্রাচীন প্রথা ও রেওয়াজ; দেড় হাজার বছরের এতিহ্য ৷ এর সাথে ধমীয়ি বাধ্যতামূলক বিধি 
সম্পৃক্ত | অভিভাবকগণ তাদের পোষ্যদের, সরকারি-বেসরকারি অফিসের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ নিজস্ব বিধিবদ্ধ নিয়ম (1২019 0? 
রা রন সিন্ডিকেট/ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুসারে তীদের অধিনস্থদের 
শিক্ষার্থীদের বোরকা বা ধর্মীয় পোষাক পরিধানে বাধ্য করতে পারেন । মুসলমান মহিলা ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীগণ এ 
াাবধকতার আওতায় আসবেন না তবে তর নরীসুলত শালীন পোষাক পরিধান করবেনা হাইকোটের সংরষ্ট েখের 
মাননীয় বিচারপতিদ্ধয় তাদের প্রদত্ত রায়কে পুনর্বিবেচনায় এনে ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন একটি রায় (0২০%15৪0 
10081611) প্রদান করবেন যা এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় । এটাই আমাদের একান্ত কামনা ও 
প্রত্যাশা ৷ এতে ধর্মীয় বিধিও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না এবং আদালতের মর্ধাদাও অক্ষুন্ন থাকবে । 
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অর্থ: অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগহ 
তালাশ করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, 
যাতে সফলকাম হও (সুরা জুমু'আঃ ৬২:১০1। 
এ-আয়াতে আল্লাহপাক নামায শেষে হালাল 
রিষিকের অন্বেষণে ও আহরণ করার তাগিদ 
দিচ্ছেন । কুরআনের একাধিক স্থানে হালাল পন্থায় 
অর্থ ও সম্পদ উপার্জন যে ইসলামের মৌলিক 
শিক্ষা ও পথনির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত তা স্পষ্ট করে 
তুলে ধরা হয়েছে । ধন-সম্পদ ইসলামের দৃষ্টিতে 
ঘৃণার পাত্র নয়, বরং পার্থিব জীবনের শোভা । 
ধন-সম্পদ পরম উদ্দেশ্য হিসেবে নয়, উপায় ও 
মাধ্যম হিসেবে উপার্জন করতে হয় । অর্থ ও 
বিভ্তের অস্ত্রের সাথে কেউ কেউ তুলনা দিয়ে 
থাকেন | ধরুন, তরবারি অপরাধীর হাতে থাকলে 
নিরীহ ও সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর 
একজন খাটি মুজাহিদ বা আইনের লোকের হাতে 
থাকলে দীন ও দুনিয়া, দেশ ও দশের সেবায় 
ব্যবহৃত হয়। কুরআন শরিফের বহু জায়গায় 
'ইনফাক' তথা আল্লাহর পথে ব্যয়, গরিব ও 
অসহায়দের জন্য ব্যয় ও আত্ীয় স্বজনদের জন্য 
ব্যয়ের জোর আদেশ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত 
হয় । উপার্জন না করলে বা তা কাভিক্ষত বিষয় না 
হলে আল্লাহপাকের এ-হুকুম মানার উপায় কী? 
নামাযের পরেই যাকাতের স্থান ৷ যাকাতের মতো 
খুবই গুরুতৃপূর্ণ ফরয নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ-কড়ি 
না থাকলে পালন করা সম্ভব নয় একথা আমরা 
সকলেই জানি । ইসলাম মনে করে যে, একজন 
যত বেশি উপার্জন করে তার সামাজিক দায়িত্ব 
বেশি বৃদ্ধি পায় । সে শুধু নিজের জন্য বা শুধু 
বর্তমানের জন্য উপার্জন করে এবং আগামী 
দিনের জন্য সঞ্চয় করে সন্তান-সন্ততিদেরকে 
স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়ার প্রয়াস পায় । 
আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত সাআদ ইবন আবি 
ওয়াককাসকে (রা.) বলেন: 
85 1556 8 55 5 গস এ 


র্ রি ্ ৩৫) 
0199 
অর্থ: “তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে মানুষের দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো অবস্থায় 
রেখে যাওয়ার চেয়ে স্বচ্ছল ও বিত্তবান হিসেবে 
রেখে যাওয়া তোমার জন্য অধিকতর শ্রেয় ।” 


অক্টোবর'১০ 


উপযুক্ত হাদিস উপার্জনের পর সঞ্চয়ের দিকে 
উম্মাহকে পথনির্দেশনা দেয়। কোনো কোনো 


রি 9৭ 


কিন 


অর্থ: “আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন 
তা দ্বারা পরকালের গৃহ অন্বেষণ করো 
এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে 
যেয়ো না।” 

হাত-পা নড়া-চড়া না করা বা জীবিকার 
উপার্জনের জন্য চেষ্টা-তদবির না করা 
কখনো তাওয়াক্ুলের পর্যায়ে পড়ে না। 
উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার পর 
ফলাফলের জন্য আল্লাহর নিরঙ্কুশ বিশ্বাস 
ও আস্থা পোষণের নাম তাওয়ান্ুল তথা 
আল্লাহর ওপর ভরসা । 

একসময় হযরত ওমর রো.) কিছু 
লোককে জুমার নামাযের পর মসজিদের 
এক কোনে বসে থাকতে দেখেন । 
জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা 
তার উত্তরে বলল, আমরা আল্লাহর ওপর 
ভরসাকারী | হযরত ওমর তাদেরকে ভর্সনা করে 


মহল একথা বলার অপপ্রয়াস পায় যে, ইসলাম 
তার অনুসারীদেরকে কর্ম ও উপার্জন বিমুখ হতে 
বলে বা সত্যিকার মুসলমান হতে হলে গরিব, 
নিঃস্ব ও দরিদ্র হতে হবে । আরও স্পষ্ট করে 
বললে তাদের উক্তির সারমর্ম হবে ইসলাম 
দারিদ্যকে উৎসাহিত করে । পুরো অভিযোগটি 
ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও অজ্ঞতা-প্রসূত । 
এটি ইসলামের বিরুদ্ধে চরম অপবাদ । 
আল্লাহপাক ইরশাদ করেন: 
59৫১০ 55 6 তে 80 ডিত৬৯ 
(55 95 ৮৮] 14 030 £ 05 
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[৬ 
অর্থ: “আপনি বলুন! আল্লাহর সাজসজ্জা যা তিনি 
বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র 
খাদ্যসমূহকে হারাম করেছে? আপনি বলুন! এসব 
নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য 
এবং কিয়ামত-দিবসে খাটিভাবে তাদের জন্য ৷” 


করে উপার্জন করতে হবে । কেননা স্থবিরতা এবং 


হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার জীবন মৃত্যুর 
শামিল । এ-ধরনের জীবনকে প্রকৃত জীবন বলাই 
অর্থহীন। এ-ধরনের জীবনকে তাওয়াক্ুলের 
জীবনও বলা যাবে না। মুমিন মন্দির-গির্জার 
পুরোহিতের মত দুনিয়া বিমুখ নয় | মুমিন সর্বদা 
জীবনে তার ওপর অর্পিত ভূমিকা পালনে সচেষ্ট 
থাকে | জীবনকে দেয় এবং বিনিময়ে কিছু নেয় । 
সারা পৃথিবীটাই তার বিচরণ ক্ষেত্র । আল্লাহপাক 
ইরশাদ করেন: . ্ 
55 31১ ১১৩ ০০৪। ব এ ও 2৯ 
[59 2১0 শো ১ তের 
অর্থ: “তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুষম ও 
অনুগত করেছেন । অতএব তোমরা তার কীধে 
বিচরণ করো এবং তার দেয়া রিযিক আহার 
করো । তারই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে 1" 
আল্লাহপাক দুনিয়ার অংশ ভুলে না যাওয়ার হুকুম 
দিয়ে ইরশাদ করেছেন: 
০ এও এ ২5৭ 30 &| এ ও 23৯ 
যা] ক্ী330 


বললেন, কেউ যেন রিযিকের অন্বেষণ থেকে 
বিমুখ ও বিরত থেকে মুখে দু'আ করতে না থাকে 
যে হে আল্লাহ তুমি আমাকে রিযিক দান করো । 
সে তো জানে যে আকাশ থেকে স্বর্ণ-রূপা বর্ষিত 
হয় না। অতঃপর তিনি সুরা আল-জুমুআর দশম 
আয়াতটি তিলাওয়াত করেন । 

হযরত ওমরের যুগে কর্মবিমুখ আল্লাহর ওপর 
ভরসাকারীদের সমস্যা থাকলেও আমাদের 
সমাজে তাদের পাশাপাশি তাওয়া্ুল-বিহীন 
কর্মঠদের সমস্যা ও সমানভাবে বিরাজমান । 
হযরত সুফিয়ান সাওরি (রাহ.) হারাম শরিফে 
কিছু লোককে বসে থাকতে দেখলেন | তিনি কেন 
বসে আছে জানতে চাইলে বলল, কী করব? তিনি 
বললেন, আল্লাহর রিযিক অনুসন্ধান করো । 
মুসলমানের ওপর বোঝা হয়ে থেকো না। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আববাস (রো.), ইমাম 
আহমদ ইবন হাম্বল (রাহ.) ও সালফে 
সালেহিনের অনেক ওলামা-মাশায়েখ থেকে 
অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। হাদিস শরিফে 
আল্লাহর রাসুল (সা) ইরশাদ করেন: 

.(204013 2200 ১0195 45 13:24) 
অর্থ: “দরিদ্রতা, স্বল্পতা ও লাঞ্চনা থেকে আল্লাহর 
কাছে আশ্রয় চাও 1” 
অন্য হাদিসে নিজের কষ্টার্জিত আয় থেকে আহার 
করাকে সবেত্তিম খাবার বলা হয়েছে । অনেক 
না-কোনো পেশায় নিয়োজিত থেকে নিজেদের 
জীবিকা উপার্জন করেছেন । 
হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ রো.) বলেন, 
সম্পদ কতইনা পছন্দের বস্ত। সম্পদ দিয়ে 
আমার মযাঁদা হেফাযত করি এবং আল্লাহর 
নৈকট্য লাভ করি । 


চউগাম; 
সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, 
বালাগুশ শরক । 


১ বুখারি, আস-সহিহ, ২৩:৩৬ (১২৯৫) ও মুসলিম, আস- 
সাহীহ, ২৬:২ (৪২৯৬) 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-আরাফ; ৮:৩২ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-মুলক; ৬৭:১৫ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস; ২৮:৭৭ 

৫ নাসায়ি, আস-সুনান, ৫১:১৪ (৫৪৭৮) 


[) আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তি 
ছবিযুক্ত একটি গদি বা নরম আসন ক্রয় করেন 
রাসুল (সা.) যখন তা দেখলেন তখন দরোজায় 
থেমে গেলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। তার 
মুবারক চেহেরায় বিষ্নতা অনুভব করলাম । আয়শা 
(রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ এবং আল্লাহর 
রাসুলের কাছে আমার কৃত অপরাধ থেকে তাওবা 
করছি, আমার কী অপরাধ? যার কারণে আপনি ঘরে 
প্রবেশ করলেন না। তিনি বললেন, “এ ছবিযুক্ত 
গদিটা কি জন্যে এনেছ? আমি বললম, এটা ক্রয় 
করেছি যেন, আপনি তাতে উপবেশন করেন এবং 
হেলান দেন । রাসুল (সা.) বললেন, “এ ছবিগুলো 
অঙ্কনকারীরা কিয়ামতের দিন আযাবের শিকার 
হবে । তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যেগুলোর ছবি 
অঙ্কন করেছ সেগুলো জীবিত কর । নিশ্চয় ফেরেস্তা 
ওই ঘরে প্রবেশ করে না যেখানে ছবি থাকে 1 
(মুসনাদে আহমাদ ইবন হাম্মাল, ১১০৭:২৬৮৪৩] | 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উল্লেখ্য, জানদার বস্তুর ছবি অঙ্কন 
করা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ । কেননা ছবি তোলা 
ল্লাহ তা'আলার অনন্য সিফত প্রাণীসৃষ্টির 
সমতুল্য ৷ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ প্রাণী সৃষ্টি 
করতে পারে না। প্রাণীর রর ছবি তোলার মধ্যে সিফতে 
তাখলিকের সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় ইসলামি 
শরিয়তে তা নিষেধ করা হয়েছে । উল্লিখিত হাদিসে 
রাসুল (সা.) ছবি অঙ্কণকারীদের অশুভ পরিণামের 


2] 


[566 25০202892৬০ 
দাট375-8550441 পু 1০১৫০ 
৫4259 এুএক্া 14৫৮: এ 
588025% তে, 42650 555 06৮) কু 1৭558 
2৯5 তত 8- এ14৮:545. 55589 ৬ 
2৪১৫ 9:09 1 1১145 84 


[0/:৬৭0£ $১৯195১] 


211 ৫ 92৮8০ ৪ 42 ০ পু 
/-21 তা ৮2০1 তা দিত 


০ 


241 পাও করাহ5ও 
(4৩১৩৭) 4১০০ 535৮ 
ছু 


:9/ 


করেছিলেন । কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নি। আল্লাহর 


কসম, তিনি কখনো আমার সাথে ওয়াদার খেলাফ 
করেন নি।' অতঃপর তার মনে পড়ল যে, ত 
তাবুর নীচে একটি কুকুর ছানা রয়েছে । যার কারণে 
জিবরাইল (আ.) ওয়াদা মুতাবিক সাক্ষাৎ করেন 
ন। অতঃপর তিনি ওই কুকুরের বাচ্চাটা সরানোর 
আদেশ দেন। এরপর ওই স্থান থেকে বাচ্চাটা 
সরানো হলো । অতঃপর রাসুল (সা.) নিজ হাতে 
ওই স্থানে পানি নিক্ষেপ করলেন । সন্ধ্যায় যখন 
রাসুলের সো.) সাথে জিবরাইল (আ.) সাক্ষাৎ ঘটে 
তখন তাকে সম্বোধন করে রাসুল (সা.) বললেন, 
“আপনি ওয়াদা করেছেন গত রাত আমার সাথে 
সাক্ষাৎ করার | সাক্ষাৎ করলেন না কেন? 
জিবরাইল (আ.) বললেন, হ্যা! ওয়াদা করেছি। 
তবে আমরা ওই গৃহে প্রবেশ করি না যেখানে কুকুর 
বা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে । তখনই রাসুল (সা.) 
কুকুর হত্যা করার আদেশ দিলেন । এমনকি ছোট 
বাগানের পাহারাদার কুকুর হত্যা করার এবং বড় 
বাগানের কুকুর ছেড়ে দেয়ার হুকুম দিলেন | 
চিত্রাঙ্কন ও চিত্রশিল্প পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের 
ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে প্রিয়নবী (সা.) অনেক 
হাদিসে সর্তক করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন আববাস 
(রা.) থেকে বর্ণিত তার কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে 
বললেন, আমার পেশা কেবল হস্তশিল্প তথা আমি 
এ-মূর্তিপ্তলো নিজ হাতে বানাই । ইবন আব্বাস 
(রা.) জবাব দিলেন, এ-সম্পর্কে আপনাকে 
সুলের (সা.) পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী শুনাবো । 


চি 


বিষয়টা স্পষ্ট ভাষায় উন্লেখ করেছেন । ছবিযুক্ত 
গালিচা দেখে রাসুলের (সা.) থেমে যাওয়া এবং 
ঘরে প্রবেশ না করা দ্বারা প্রমাণিত হয় ছবি অঙ্কন 
করা যেমন হারাম তেমনিভাবে ছবিবিশিষ্ট বস্তু 
ব্যবহার করাও হারাম । 

হযরত আয়শ (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে 
উল্লেখ আছে, তিনি তার জন্য একটি ফটোবিশিষ্ট 
পদাঁ তৈরি করেন । রাসুল (সা.) ওই পদাঁ ছিড়ে 
ফেললেন । অতঃপর এটা দিয়ে দু'টি তোষক তৈরি 
করেন, যাতে রাসুল (সা.) উপবেশন করতে 
পারেন ” হযরত আয়শা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত 
যে, রাসুল সন স্বীয় গৃহে ফটোবিশিষ্ট কোনো বস্তু 
রাখতেন না ।২ বিদুষী মা আয়শার (রা.) বর্ণিত এ- 
রিওয়ায়াত রা বোঝা যায়, ঘরে প্রাণীর ছবি 
রাখা হারাম । হযরত আবদুল্লাহ ইবন আববাস (রা.) 
হযরত মায়মুনা রো.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত 
মায়মুনা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) একদিন উদ্বিগ্ন 
হয়ে বললেন, “নিশ্চয় হযরত জিবরাইল (আ.) আজ 
রাত আমার সাথে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা 


অক্টোবর”১০ 


সুলকে (সা.) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো 
প্রাণীর ছবি অঙ্কন করবে কিয়ামত-দিবসে আল্লাহ 
তা'আলা তাকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ না সে ওই 
বস্তর মধ্যে রুহ ফুৎকার করে । বন্তৃত সে কখনো 


উল্লেখ্য, প্রয়োজন ব্যতীত ফটো তোলা না জায়েয । 
কন্ত বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে মনে হয়, 
ফটো তোলা স্বভাবগত ব্যাপার ও ইসলাম পরিপন্থী 
নয় বরং কোন পাবন্দি ছাড়া ফটো তুলতে পারবে । 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি-উৎকর্ষে এ-যুগে ভিডিও 
মোবাইল বিষয়টা আরও সহজ ও হালকা করে 
দিয়েছে । ফলে মুখলিস ও পরহেযগার ওলামা ছাড়া 
অধিকাংশ লোক একে অবৈধ মনে করে না। বরং 
পাশ্চাত্য সভ্যতার এক শ্রেণীর অন্ধ আশেক বিয়ে- 
শাদিসহ যেকোনো আচার-অনুষ্ঠানে ভিডিও করা 
সভ্যতার পরিচয় মনে করে । ইদানিং আর এক 
ধরণের অপসংস্কাতি দেখা যাচ্ছে । তা হলো গুরুজন 
ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি ও মুর্যাল বানানো 
এবং এর প্রতি ন প্রদর্শন করা । এ-অশুভ 
প্রবণতা রাজনীতিক দলের মধ্যে বেশ গুরুত্- 
সহকারে বিদ্যমান । এমনকি প্রতিপক্ষকে হেয় 
প্রতিপন্ন করার জন্য দলপ্রধানের মুর্যাল ভাঙ্গার 
কাজকেই প্রধান কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। 
মূলত শীর্ষ ব্যক্তি ও গুরুজনদের প্রতিকৃতি বানানে 
মাধ্যমেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে। ইমাম বাগাবি 
(রাহ.) সুরা নুহের ২৩তম আয়াত: 
51519235159 $3৫ এও 855 ২955৯ 
[71:1৩] 1559 $১4$ ০১৫ 
অর্থঃ “তারা বলছে, তোমরা তোমাদের 
উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না 
ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে ।* 
এ-আয়াতের তাফসির-প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, এ 
পাাচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা 'আলার নেক ও 
সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন ৷ তাদের সময়কাল ছিল 
হযরত আদম ও নুহের (আ.) আমলের মাঝামাঝি । 
তাদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তীদের 
ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত তাদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করেন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও 
বিধিবিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে । 
কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত 
করল তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ 
কর, উপসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরি করে 
সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা 
ভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। 
তারা শয়তানের ধোকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষের 
প্রতিকৃতি তৈরি করে উপসনালয়ে স্থাপন করল এবং 
তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পুলক 
অনুভব করতে লাগলো ৷ এমতাবস্থায় তাদের সবাই 
একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং 
সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল । 


চে 


তাতে রুহ দান করতে পারবে না। এ-হাদিস শুনে 


এবার শয়তান এসে তাদের বুঝালো, তোমাদের 


আগন্তক লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল, তার চেহারায় 
বিষন্নতা ভেসে উঠল । এরপর আবদুল্লাহ ইবন 
আব্বাস রো.) বললেন, আপনি প্রাণহীন বস্তর ছবি 
অঙ্কন করতে পারবেন, তাতে কোনো গুনাহ নেই ১ 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, রাসুলকে (সা.) বলতে শুনেছি কিয়ামতের 
দিন চিত্রশিল্সীগণ সবচেয়ে বেশি আযাবের শিকার 
হবে 1৫ মুসলিম শরিফের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আল্লামা 
ইমাম নববী (রাহ.) বলেন, মূর্তিপূজার উদ্দেশ্যে 
যারা মূর্তি বানায় তারা কাফির । আর যারা কেবল 
ল্লাহর মাখলুকের সাদৃশ্য তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 
ছবি তুলে তারা কাফির না হলেও ফাসিক তথা 
কবিরা গুনাহে লিপ্ত ৬ 


পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল৷ তারা 


এই মূর্তিশুলোরই উপাসনা করত । এভাবে 
মূর্তিপূজার সূচনা হয়ে গেল ॥” 

লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, 
পটিয়া, চ্টগাম | 

১ বুখারি, আস-সহিহ 

২ বুখারি, আস-সহিহ, খ. ২, পৃ. ৮৮০ 

ও মুসলিম, আস-সহিহ 

৫ বুখারি, আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ২৯৬ 


€ বুখারি, আস-সহিহ, পৃ. ৮৮০ 
৬ লামআত শরহে মিশকাত 
+ আল-কুরআন, সুরা নুহ; ৭১:২৩ 
* মা'আরিফুল কুরআন, পৃ. ৫৬৪ 


[ আত্তার্তহীদ 


স।ম ।কা।লী।ন 


ড. তারেক শামসুর রেহমান 


চারদলীয় জোট সরকারের ক্ষমতা ত্যাগ, একটি অনির্বাচিত সরকারের 
দু'বছর ক্ষমতায় থাকা ও ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নবম জাতীয় সংসদ 
নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মহাজোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের ১৪ মাস পর যে 


কোথাও নেই । ঢাকায় ফিরে এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন, 
মিয়ানমার হয়ে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সড়ক ও রেলযোগাযোগ স্থাপনের 
ব্যাপারে চীন আগ্রহ দেখিয়েছে ৷ একই সঙ্গে একটি গভীর সমুদ্ববন্দর নির্মাণ 


প্রশ্নটি এখন করা যায় তা হচ্ছে পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশ যে পূর্বমুখীনীতি 


করার ব্যাপারেও তাদের আগ্রহ রয়েছে । দু*টি বিষয়ই আমাদের জন্য অত্যন্ত 


গ্রহণ করেছিল তা কি পরিত্যক্ত? মহাজোট সরকার কি পূর্বমুখী নীতি বাতিল 
করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্র হিসেবে বিষয়টি আমার কাছে 


গুরুতপূর্ণ । আগ্রহ এক জিনিস ও চুক্তি স্বাক্ষর এক জিনিস । আমি ধরে নিচ্ছি 
দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় সড়ক নির্মাণের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে । চীন এতে 


এখনো স্পষ্ট নয় । পররাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি কিংবা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুব একটা অভিজ্ঞ নন । পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 
যারা তার সঙ্গে আছেন, তারা তাকে সুপরামর্শ দেন বলেও আমার মনে হয় 
না। পররাষ্ট্র সচিব কোনো দিন বড় কোনো দেশে রাষ্ট্রদূত না হয়েই পররাষ্ট্র 


সম্মতি দিলে বা আরো আলাপ-আলোচনা কিংবা এর টেকনিক্যাল দিক 
ইত্যাদি বিষয় যৌথ ইশতেহারে থাকতো । তাহলে তা নেই কেন? পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ের কেউ একজন এর ব্যাখ্যা দিলে আমি খুশি হবো । এ মহাসড়ক 
নিয়ে আলোচনার আগে আমাদের বুঝতে হবে, ভারত এটি চায় কি না। মনে 


সচিব হয়েছেন । পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার চেয়ে অভিজ্ঞ ও সিনিয়র কর্মকর্তা 


রাখতে হবে, চীন ২০০৩ সালে “কুনমিং উদ্যোগের" কথা বলেছিল । চীন 


থাকা সত্তেও তার নিযুক্তি- একটা প্রশ্ন থেকে গেছেই । তাই যে টিমটি' নিয়ে 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজ করেন তারা তাকে সঠিক সময়ে সঠিক উপদেশটি দেন কি 
না, আমার তাতে সন্দেহ রয়েছে। পূর্বমুখী নীতির প্রসঙ্গটি এলো এ 
কারণেই । 

আমি গত ১৮ মাস বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করে দেখেছি, 


তার ইউনান প্রদেশ, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, লাওস, ভিয়েতনাম 
ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো নিয়ে একটি উপ-আঞ্চলিক 
সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিল । বাংলাদেশ ওই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল । 
বাংলাদেশ ওই সময় তার পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতিও প্রণয়ন করেছিল । 

ংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য তা ছিল এক নতুন অধ্যায় ৷ কেননা পূর্বের 


ভারতের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা' ছাড়া পররাষ্ট্রনীতির নতুনত্ব কিছু 
নেই । পূর্বমুখী নীতি গ্রহণ করেছিল চারদলীয় জোট সরকার | এতে পূর্বের 


দেশগুলো যা একটি সম্ভাবনার দ্বার সৃষ্টি করেছিল, তা বাংলাদেশের 
পররাষ্ট্রনীতিতে ছিল উপেক্ষিত । 


অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছিল । 
বর্তমান সরকার তো বিগত নির্বাচিত সরকারের প্রায় প্রতিটি বিষয়ই বাতিল 
করেছে। তাই সঙ্গত কারণেই ধারণা করা স্বাভাবিক যে, পূর্বমুখী 
পররাষ্ট্রনীতিও পরিত্যক্ত ৷ যদিও পররাষ্্রমন্ত্রীর মুখ থেকে আমরা এ কথাটা 
শুনিনি কখনো । প্রধানমন্ত্রী যখন চীনে গেলেন, তখন গুজব উঠলো, আসলে 


পাঠক স্মরণ করার চেষ্টা করুন, বিগত জোট সরকারের সময় (২০০১- 
২০০৬) মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল । শুধু তাই নয়, 
থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা বাংলাদেশে এসে 
(২০০২) একই বিমানে করে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা 
জিয়াকে থাইল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন । কুটনীতির ইতিহাসে এটি এক বিরল 


পূর্বমুখী নয়, বরং কূটনৈতিক মৌজন্যতাবোধ থেকেই প্রধানমন্ত্রীকে যেতে 
হয়েছিল । আমাদের বৈদেশিক নীতিতে চীনের উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে । 
চীন আমাদের নিকট প্রতিবেশী | উন্নয়নের অংশীদার | চীনের সাহায্য ও 


ঘটনা । বাংলাদেশের পূর্বমুখী কুটনীতি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ ভারতের 
ওপর থেকে তার নির্ভরতা কমিয়ে আনতে পারতো । দ্বিতীয় বাংলাদেশি 
পণ্যের বিশাল এক বাজার সৃষ্টি হতে পারতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 


সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে । কিন্তু আমার বিবেচনায় তার চীন 
সফর ছিল লো প্রোফাইল । যে যুক্তিতে তার ভারত সফর ছিল হাই 
প্রোফাইল । 

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে আমাদের প্রাপ্তি খুব বেশি নয় । প্রধানমন্ত্রী নিজে 
চীন-বাংলাদেশ মহাসড়কের কথা বলেছেন । আগ্রহ দেখিয়েছেন । কিন্তু 
আমরা চীন-বাংলাদেশ ঘোষণায় যেটি পেয়েছি, তাতে মহাসড়কের প্রশ্নটি 


অক্টোবর”১০ 


দেশগুলোতে | ভারত চীনের কুনমিং উদ্যোগের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ 
দেখায়নি ৷ ভারতের ভয় যদি কুনমিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এ 
অঞ্চলে চীনের “কর্তৃত্ব' ও “প্রভাব বৃদ্ধি পাবে । তাই ভারত এর বিকল্প 
হিসেবে গঙ্গা-মেকং উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিল | ভারতের 
ইচ্ছা ও আগ্বহ দক্ষিণ এশিয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম নির্ধারক 
শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা । পাঠকদের আমরা স্মরণ করিয়ে 
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চাই, ভারত ইতিমধ্যে ১০ সদস্যবিশিষ্ট “এশিয়ান 


এলাকার সৃষ্টি হচ্ছে । বাংলাদেশের জন্য তা এক 


ডায়ালগ পার্টনারের” সদস্য হয়েছে । বাংলাদেশ 


সম্ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে । শুধু পণ্যের বাজারই 


হতে পারেনি । বাংলাদেশ শুধু আসিয়ান 


নয়, বরং জনসম্পদ রপ্তানির এক বড় ক্ষেত্র তৈরি 


রিজিওনাল ফোরামের সদস্য ৷ সেদিন সম্ভবত খুব 
দূরে নয়, যেদিন ভারত আসিয়ানের পূর্ণ সদস্য 


হতে পারে । তৃতীয়ত, বাংলাদেশ এখন জ্বালানি 
ও খাদ্য ঘাটতির দেশ । আমরা আগামীতে 


হবে । সুতরাং চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ সড়ক 

ংলাদেশের জন্য জরুরি হলেও ভারত তা চাইবে 
না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এ ইচ্ছা তাই 
কাগজে-কলমেই থেকে যাবে । এ নিয়ে সরকারি 


“জ্বালানি ট্র্যাপে” পড়তে যাচ্ছি । মিয়ানমার 
আমাদের জন্য একটি সম্ভাবনার ক্ষেত্র হতে 
পারে । আমরা মিয়ানমার থেকে জ্বালানি ও সেই 
সঙ্গে চাল আমদানি করতে পারি | মিয়ানমারের 


পর্যায়ে আগামীতে চীন বা মিয়ানমারের সঙ্গে 
কোনো ধরনের আলোচনা হবে বলেও মনে হয় 
না। তথাকথিত কানেকটিভিটির যুক্তি তুলে 


গভীর সমুদ্রে প্রাপ্ত গ্যাস ২০১১ সালে যাবে 
থাইল্যান্ডে । চীনের ইউনান প্রদেশও মিয়ানমার 
থেকে গ্যাস নিচ্ছে । ভারতের আগ্রহ রয়েছে। 


প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে একটি গভীর সমুদ্ববন্দর ও 
চীনকে তা ব্যবহার করতে দেয়ার কথাও 
বলেছিলেন । কিন্তু ভারতের যে এ ব্যাপারে 


আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতার করণে এ সুযোগ 


আমাদের যে নির্ভরতা, সেই নির্ভরতা আমরা 
কাটিয়ে উঠতে পারবো । তবে এখানে একটা কথা 
বলা প্রয়োজন । পূর্বমুখিতার অর্থ নয় 
ভারতবিরোধিতা কিংবা ভারতকে বাদ দিয়েও 
নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত 
উল্লেখযোগ্য একটি অংশ দখল করে আছে। 
ভারতকে আমাদের প্রয়োজন আছে, আমাদের 
উন্নয়নের স্বার্থেই । কিন্তু “অতিমাত্রায়* 
নির্ভরশীলতা নানা সঙ্কটের সৃষ্টি করতে পারে । 

ংলাদেশের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এক্ষেত্রে 
পররাষ্ট্রনীতির পূর্বমুখিতা, আমাদের জন্য নতুন 
এক দিগন্তের সৃষ্টি করতে পারে । প্রধানমন্ত্রীর চীন 


হাতছাড়া হয়ে গেছে । তবে ভবিষ্যতে যাতে এ 
সুযোগ নষ্ট না হয়, তার উদ্যোগ নিতে হবে 


আপত্তি রয়েছে তা আমাদের স্পষ্ট করে 


এখনই । চতুর্থত, ংলাদেশি কৃষকরা 


জানিয়েছিলেন যায়যায়দিনের কলকাতা প্রতিনিধি 


মিয়ানমারের জমি “লিজ' নিয়ে সেখানে চাষাবাদ 


গত ২২ মার্চ তার প্রতিবেদনে | ভবিষ্যতে আদৌ 


করতে পারেন। অতীতে মিয়ানমার রাজিও 


যদি কোনো দিন সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করে এবং তা 


হয়েছিল । আমাদের ব্যর্থতা আমরা এ প্রকল্প নিয়ে 


যদি চীনকে ব্যবহার করতে দেয়ার সিদ্ধান্ত 
বাংলাদেশ নেয়, তাহলে তা ভারতের কাছে 


বেশিদূর যেতে পারিনি ৷ পঞ্চমত, মিয়ানমার- 
ংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব | 


গ্রহণযোগ্য হবে না। একাধিক কারণে 


মিয়ানমার সীমান্তে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প 


ংলাদেশের জন্য পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত 


তৈরি করে বাংলাদেশ সেখান থেকে বিদ্যুৎ 


গুরুত্পূর্ণ । প্রথমত, পূর্বমুখী নীতি গ্রহণ করার 


আমদানি করতে পারে । জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও 


মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্ক 
আরো উন্নত হবে, যাতে কি না বাংলাদেশের স্বার্থ 
রক্ষিত হবে । বর্তমানে বাংলাদেশ-মিয়ানমার 
সম্পর্ক নিয়তম পর্যায়ে রয়েছে । রোহিজা ইস্যু ও 
সমুদ্রসীমা নিয়ে যে বিরোধ, তার সমাধান হয়নি । 
দ্বিতীয়ত এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক 
বিশাল বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টি হবে। 


সম্ভব । বাংলাদেশও এখান থেকে সুবিধা নিতে 
পারে । তাই চীন তার পূর্বাঞ্চল ইউনান প্রদেশে 
মধ্য এশিয়ার গ্যাস গাওদার (বেলুচিস্তান) বন্দর 
দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে নিয়ে যেতে চায় । 
প্রয়োজনে বাংলাদেশও এ গ্যাস ব্যবহার করতে 
পারে । প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষিত 
হবে, যদি বাংলাদেশ পূর্বমুখী নীতি গ্রহণ করে । 


আগামীতে এ অঞ্চলের বিশাল মুক্ত বাণিজ্য 


|| “দারুল উলুম দেওবন্দ মুসলমানদের মন ও মানস হতে ভীতি ও ভয় দূরীভূত করে ভারতের আযাদী আন্দোলনে 


সবচেয়ে বড় কথা, এর ফলে ভারতের ওপর 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর 
গৌরবোজ্বল অবদান 


সাথে মাদ্রাসার তরুণ ছাত্রদের সম্পর্ক বহাল থাকে; 
|| সংগঠনকে সহায়তা প্রদান করেন, যারা জাতীয় অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে |” 


অক্টোবর”১০ 


সফরের মধ্য দিয়ে একটি সম্ভাবনার সৃষ্টি হলো 
পূর্বযুখী পররাষ্ট্রনীতি পুনরুজ্জীবনের । প্রধানমন্ত্রী 
যদি মিয়ানমার সফর করেন, তাহলে এটা আরো 
শক্তিশালী হবে। চলতি বছরের ডিসেম্বরে 
মিয়ানমারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার 
কথা । আমাদের উচিত হবে না মিয়ানমারের 
অভ্যন্তরীণ ঘটনায় জড়িত হওয়া | বাংলাদেশের 
স্বার্থেই মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করা 
প্রয়োজন । প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের পরে যে 
বিষয়টি এখন বেশি করে দেখার বিষয়, তা হচ্ছে 

ংলাদেশ পূর্বমুখী নীতি নিয়ে অগ্রসর হয় কি 
না। আগামী দিনগতলোই প্রমাণ করবে, 

ংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে আদৌ কোনো 
পরিবর্তন আসে কি না। 


লেখক: আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক 
ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 
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| আত্তার্তহীদ 


বর্তমানে সমগ্র দেশে ইভটিজিং একটি আলোচিত 
বিষয় । বিগত কয়েক মাস-যাবৎ সংবাদপত্র, 


স।ম |কা।লী।ন 


প্রতিরোধে চাই 
নৈতিক-সামাজিক 
শিক্ষা 


মুহাম্মদ ওমর ফারুক 


কোনো মনোযোগ ও (010099171191101. থাকবে 
না। 


ম্যাগাজিন ও বিভিন্ন মিডিয়া-চ্যানেলে আমরা 
দেখতে কিংবা শুনতে পাই কেউ ইভটিজিংয়ের 
শিকার কেউবা এই অভিযোগে অভিযুক্ত বা 
ইভটিজিং প্রতিরোধে মানব-বন্ধন, মানবী-বন্ধন 
আরও ইত্যাদি ইত্যাদি । 

ইভটিজিং (2৮91685176) ইংরেজি শব্দ। 
সাধারণত 6859 থেকে ইভটিজিং শব্দটি 
এসেছে | 7০৪3০ (টিজ) মানে ঠাট্টা করা, বিরক্ত 
করা, বিব্রত করা, খেদানো | ইভটিজিং শব্দের 
বিশেষ অর্থ হচ্ছে, নারীদের উত্যক্ত করা অর্থাৎ 
তাদের প্রতি অবৈধ ঠাট্টার মনোভাব প্রদর্শন 
করা । 

আমাদের দেশে সাধারণত নারী ইভটিজিংয়ের 
শিকার হন এবং পুরুষরাই বিশেষ করে তরুণ- 
সমাজ এই অভিযোগে অভিযুক্ত হয় । 

ইভটিজিং নিঃসন্দেহে একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক 
ব্যাধি। এই ভয়ানক ব্যাধি নির্মলে সরকার ও 
সচেতন মহলের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও আশু 
ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক 
শাস্তির ব্যবস্থাগ্রহণ করা অবশ্যই উচিৎ । 
ইতোমধ্যে সরকার ইভটিজিং প্রতিরোধে বিভিন্ন 
আইন প্রণয়ন ও ইভটিজিং প্রতিরোধে জনসচেতনা 
সৃষ্টিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্কুল- 
ও বুদ্ধিজীবী-মহল এই অশালীন ব্যাধি প্রতিরোধে 
নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। 

যা হোক কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলে মূল 
বিষয় বুঝা আমাদের পক্ষে সহজ হবে । 

যে পণ্য ভোলো-মন্দ, যেমন- মিষ্টি কিংবা 


অনুরূপভাবে সমাজে যে বিষয়ের আলোচনা বেশি 
হয় সে বিষয়ে সবাই বেশি বোধগম্য হয় সেটি 
ইতিবাচক (১9910৮০) কিংবা নেতিবাচক 
(৩৪০৮০) হোক না কেন_ সে-বিষয়ে মানুষ 
বেশি জানে | বেশি শেখে এবং সে-বিষয়ের চর্চাও 
বেশি করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা 
পরিবারকে দেখতে পারি | কেননা পরিবার আদিম 
সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের মানুষের 
চিরচারিত ও শ্বাশ্থত বিদ্যাপীঠ । 

একটি পরিবারের নৈতিক ভিত্তি 02071081 7856) 
অনুসারে (0১০5101%9 কিংবা ০৪০৮০) তার 
সদস্যরা আবির্ভূত হয় । উক্ত পরিবারের আদর্শ 
(ভালো-মন্দ) অনুসারে তার সদস্যরা আচার- 
ব্যবহার, চাল-চলন ও কৃষ্টি-কালচার শিখে । 
গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করলে ইভটিজিং 
নিঃসন্দেহে নৈতিক মূল্যবোধের অভাব-সংবলিত 
একটি সামাজিক ব্যাধি | এই ব্যাধি প্রতিরোধের 
জন্য চাই নৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন ও যথাযথ 
সামাজিক শিক্ষা | 

আজ দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি, সংস্কৃতি চা, 
বিনোদন যেমন- নাটক, সিনেমা, টেলিফিল্ ও 
মিডিয়া-চ্যানেলের কুরুচিপূর্ণ প্রতিযোগিতা (সুপার 
হিরো-হিরোইন, গান-নাচ, সুপার স্টার) পাশ্চাত্য 
ও বিদেশি চ্যানেলের লাগামহীন অশ্লীল-নগ্ন চিত্র 
প্রদর্শন ইত্যাদি বিনোদনের নামে অপসংস্কৃতির 
বেড়াজালে আবদ্ধ | ইভটিজিং তো প্রাথমিক ধাপ 
মাত্র। এর পরবর্তী ও চুড়ান্ত ধাপও 
(১8০0০811) প্রদর্শন করা হয় আমাদের দেশের 
মিডিয়া-চ্যানেলে, দেশ-ব্যাপী বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ 
ম্যাগাজিন, সাময়িকী ও প্রকাশনার অবাধ ছড়াছড়ি 


মাদকদ্রব্য) বাজারে সহজলভ্য সে পণ্য যে কেউ 
ক্রয় করে তা সহজে ভোগ করতে পারে । যেমন_ 


আমাদের প্রজন্মকে ঠেলে দিচ্ছে নগ্ন অশ্লীলতার 
দিকে। 


সিগারেট বাজারে সহজলভ্য হওয়ার কারণে 


আর এসব অপসংস্কৃতি কিআমাদের প্রজন্মকে 


একজন আট কিংবা দশ বছরের শিশু পর্যন্ত 
সিগারেট ক্রয় করে তামাকের স্বাদ প্রকাশ্য কিং 
গোপনে আস্বাদন করতে পারে । কিন্তু দেশে যদি 


ইভটিজিংয়ের দিকে প্রভাবিত করে না? 
ইভটিজিং প্রতিরোধে স্কুল-পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ 
দেশ-জুড়ে মিডিয়া-চ্যানেলের অবাধ আলোচনা, 


সিগারেটের ক্রয়-বিক্রয়, বিজ্ঞাপন-বিপনন বন্ধ 
করে দেওয়া হয় তাহলে নতুন প্রজন্ম জানবে না 


কল্পনা-জল্পনা আর পর্যালোচনা কি প্রতিরোধ, না 
যারা ইভটিজিং জানে না তাদের জানান দেওয়ার 


যে, আসলে সিগারেট কী? এ ব্যাপারে তাদের 
অক্টোবর'১০ 


অনুশীলন মহড়া? 


পদরি চিরন্তন ও শ্বীশত বিধান পরিহার করে 
মহিলাদের উলঙ্গ-বেহায়াপনা, অবাধ বিচরণ 
কিংবা রাস্তায় প্রতিরোধ-প্রতিশোধের শ্লোগান 
বিপরীত লিঙ্গকে ইভটিজিংয়ের দিকে পরোক্ষভাবে 
আহ্বান নয় কি? 

ইভটিজিংকে পুঁজি করে অশুভ সুবিধা লুটিয়ে 
নিচ্ছে কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণী। পূর্ব শক্রতার 
জের ধরে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ নিয়ে ছাত্রীকে 
লেলিয়ে দিয়েছে শিক্ষকের বিরুদ্ধে । কিছুদিন 
আগে দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে 
ইভটিজিংয়ের দায়ে দুই শিক্ষক অভিযুক্ত ৷ ঘটনা 
হচ্ছে শিক্ষকে-শিক্ষকে মন-মালিন্য আর ঘটনা 


এসব ঘটনা তো আমরা আগে কখনো শুনি নি। 
দেশব্যাপী এই প্রসেসের কল্পনা-জল্পনার অবাধ 
ছড়াছড়ি সুবিধাভোগীদের কালো হাতকে শক্ত 
করে দিয়েছে । আর এ সমস্ত ঘটনা তো দেশে 
অহরহ ঘটছেও । 
কোথায় গিয়ে দীড়াবে আমাদের প্রজন্মের 
ভবিষ্যৎ । কি শিখছে আমাদের প্রজন্ম । এটি কি 
হস্কৃতির বিপর্যয় নয়? এই বিপর্যয়ের কি মাশুল 
গুনতে হবে না আমাদের? বিপর্যয়ের ভুক্তভোগী 
বা মাশুল শোধ করবে কারা? আর দেশের 
তথাকথিত বাদী (সমাজবাদী, মানবতাবাদী, 
নারীবাদী, প্রকৃতিবাদী, যুক্তিবাদী ও প্রগতিবাদী) 
ও শীলদের (সুশীল, রুচিশীল, প্রগতিশীল) জোড়া 
হাতের উঞ্চ তালি তাদের কথিত যাত্রাকে 
রোমাঞ্চিত ও বেগবান করছে । আর তারাই 
প্রগতির ধারক-বাহক । হায়রে প্রগতি! প্রগতির 
গতিতে আমরা শরীরের কাপড় ফেলে দিয়ে কি 
ধরনের সভ্য হচ্ছি না এতিহ্যগত বাস্তব সভ্যতাকে 
বিসর্জন দিয়ে, নিলজ্জতার অতল গহ্বরে ডুবে 
মরছি। 
অশ্লীলতা দুরিকরণের জন্য আমরা বাদী আর শীর 
শ্রেণীরা কি আজও শালীন হতে পেরেছি। 
আন্তরিকতা ও বাস্তব উপলব্ধিই হচ্ছে সবচেয়ে 
বড় ব্যাপার । 
রোগ সৃষ্টির সকল উপাদানের (70010100101) 
আঞ্জাম দিয়ে যদি রোগ নিরাময়ের আওয়াজ 
তোলা হয় আসলেই কি রোগ নিরাময় হবে? 


॥ আত্তান্তহীদ ৮ 


| 
রোগের যন্ত্রণা আরও বাড়বে এবং আবিভবি হবে ৷ 
নতুন নতুন রোগের | সিগারেটের মোডকের তো। 
অনেক কিছু লেখা আছে, যেমন- ধুমপান মৃত্যু | 
ঘটায়, ধুমপানের কারণে স্ট্রোক হয়, ধুমপান | 
ক্যানসারের কারণ আরও অনেক কিছু । এরপরও : 
কি ধুমপায়ীরা ধুমপান ছেড়ে দিচ্ছে? দিনের দিন ! 
অনেকে ধুমপানে অভ্যস্থ হচ্ছে এবং ধুমপায়ীর | 
খ্যা দিনদিন বাড়ছে । সাধারণ মানুষের কথা। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


বাদ দিলেও দেশের শিক্ষিত শ্রেণী কি ধুমপানকে । 
বর্জন করেছে? দেশের তরুণ ও নবীন প্রজন্ম কি: 
ধুমপানকে তারুণ্য ও উদ্যমের প্রতীক বানায় নি? : 
সরকার ব্যস্ত তামাক থেকে মোটা অঙ্কের শুল্ক- ! 
সুবিধা সংগ্রহে আর সরকারি ও বেসরকারি । 
মাধ্যমে প্রচার চালানো হয় ধুমপানকে না-বলুন | | 


তেমনিভাবে ইভটিজিংয়ের মোড়কের গায়ে । 


ইভটিজিং প্রতিরোধের মধুর ও বজ্র শ্লোগান কি। 
ইভটিজিং আসলেই প্রতিরোধ হবে? 
আর এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে ইভটিজিং 
পরিণত হবে সুবিধাভোগীদের সুবিধা লুগ্ঠনের । 
মাধ্যমে | জীবন-যাত্রার মান-উন্নয়নেন 314170810 1 
এবং তরুণ-সমাজের অহংকার | দেখতে কিংবা । 
শুনতে অদ্ভুত মনে হলে বাস্তবে তাই । আর পূর্বেই। 
আন্তরিকতাপূর্ণ বাস্তব উপলব্ধিই হচ্ছে সবচেয়ে | 
বড় ব্যাপার । 


মোড়কীয় ধর্ম পরিহার করে প্রতিফলন চাই বাস্তব : 
ধর্মের । তাহলেই মুক্তি সম্ভব। মোড়কের ! 
নীতিবাক্যকে প্রতিফলন ঘটাতে হবে আমাদের । 
চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায়, সমাজ-সভ্যতায়, | 
শিক্ষা-দীক্ষায় ও কৃষ্টি আর কালচারে । [ 
সকল ধরনের নেতিবাচককে [০৪০৮০) ধবংস। 
করে দেবে (১০9910০) ইতিবাচকের আলোচনা, ৰ 
পর্যালোচনা, গবেষণা, প্রচার ও প্রসার |. 
নেতিবাচক (০৪০০৮৬০) ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে ! 
যদি আমাদের প্রজন্মকে ইতিবাচক (১০511৬০) । 
তথা নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ | 
সংবলিত প্রকৃত শিক্ষার আলোচনা-পর্যালোচনা, | 
গবেষণা চালানো হয় তাহলেই প্রতিরোধ হবে । 
সমাজ থেকে সকল ব্যাধির ৷ দরকার পড়বে না ৰ 
প্রতিরোধ-প্রতিশোধের মিছিল-মিটিং-বন্ধন । 

কেননা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী কখনও! 
নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে নিজের নৈতিকতাকে বিসর্জন 
দিতে পারে না। অন্ধকার দূরিকরণের জন্য | 
দরকার আলোর প্রদীপ । আর আলোর নামে । 
অন্ধকার সৃষ্টি কি প্রকৃত আলো কখনও ফিরে। 
আসবে? বরং অন্ধকারের ভয়ানক তীব্রতা আরও | 
বৃদ্ধি পাবে । আর অন্ধকারের ভয়ানক | 
বিভীষিকাময় পরিবেশ আমাদেরকে ঠেলে দেবে : 
নিলজ্জতার অতল গহ্বরে | অন্ধকারের প্রবেশ ! 
ধংস হবে আলোর । আলোর উপস্থিতিতে ! 
পরিবেশ প্রজ্জবলিত হবে, প্রদীপ্ত আলোর প্রভায় || 
আর আলো-আলো এবং আলোই উড়াবে প্রকৃত। 
আলোর হেলালি নিশান । ৰ 
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কিতাব, গ্রন্থ, বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু | “বই কিনে 

দেউলিয়া হয় না” একথা সবারই জানা । 
প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে, মানুষকে 
জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করতে কিতাবের 


| কোনো বিকল্প নেই । কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় এই 


বন্ধুটির জন্য আমরা কতটা করি? কতটুকু যত্র 
প্রতি কিছু করণীয় রয়েছে আমাদের । চলুন জেনে 
নেই সেই সব করণীয় সম্বন্ধে । 


পড়ার ক্ষেত্রে 

০০ কিতাব পড়া শেষ হলে কখনও খুলে রাখবেন 
না। বন্ধ করে সুন্দর মতো শেলফে বা 
আলমারিতে রেখে দিন। 
০০ থুতু দিয়ে আঙ্গুল ভিজিয়ে কিতাব উল্টানো 
নোত্রামির পর্যায়ে পরে । এধরনের কাজ থেকে 


বিরত ৃ থাকুন । 
০০ কিতাবের পাতা ভাজ করবেন না । প্রয়োজনে 
পেজ মার্ক ব্যবহার করুন । 


। ০০ অনেক মোটা এবং পুরু মলাটের কিতাব 


পুরোপুরি ভাজ করবেন না। এতে মলাট ভেঙ্গে 
বই নষ্ট হয়ে যায় । 
০০ কখনই কিতাবের পাতা ছিড়বেন না। এটা 


ব্রত ও নিশ্সিত কাজের এতিশঙ্দতি 


গোছানোর ক্ষেত্রে 

০০ বুক শেলফে বা আলমারিতে কিতাব হেলিয়ে 
না রেখে সোজা করে রাখুন । 

০০ কিতাব সাজানোর ক্ষেত্রে কিতাবের ধরন বা 
বিষয়বস্তু অনুসারে সাজাতে পারেন । এতে করে 
পরে খুঁজে পেতে সুবিধা হয় । 

০০ মাঝে মাঝে কিতাব বের করে ধুলো ময়লা 
পরিষ্কার করুন । 

০০ কিতাব বের করার সময় এক মাথা ধরে টান 
না দিয়ে মাঝামাঝি ধরে টেনে বার করুন । 

০০ গাদাগাদি করে শেলফে বা আলমারিতে 
কিতাব রাখবেন না । 


দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে 
০০ কাউকে কিতাব দিলে তার কাছ থেকে সঠিক 
সময়ে ফেরত পাওয়ার নিশ্যয়তা নিয়ে তবেই 


০০ কারো থেকে কিতাব নিলে যত্ব করে পড়ুন । 
তার কিতাব ছেড়া হলে আপনি মলাট করে ফেরত 
দিতে পারেন । 

০০ কারও কাছ থেকে কিতাব নিলে তার অনুমতি 
না নিয়ে অন্য কাউকে দিবেন না। 


মুদ্রণ বিভাগ | 
পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 


সাইন 
কম্পোজ [আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


১4৬1 নিশ্চিত 
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যোগাযোগ করুন । 


ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


ন্রতায় আরবী-উদর্সহ সকলথকার বই- 
০7২44 পুতক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 


সাবির তত্তাবহ্ানঃ মঈলুদ্দীন মুহাম্দ আতিফ 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


চেতনার বীজতলায় 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্‌ 


ঠিকানা_-এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই 


মেনে নেবে না, ভুল-শুদ্ধ, নিষ্ঠতা-শঠতা, শক্র- 


আজকের নাতিদীর্ঘ আলোচনাটি এগিয়ে নেবার 
চেষ্টা করব । তাই আগেভাগে বলে রাখছি; ধর্মীয় 
চিন্তাধারার বিপরীতে কথিত 'বিশ্বনাগরিক'দের 


মিত্র ও কল্যাণ-অকল্যানের মধ্যে অনায়াসে 
পার্থক্য করতে সক্ষম হবে । কেনো অপরাধী 
ক্ষোভ ও ভৎর্সনা থেকে রেহাই পাবে না। 


পছন্দসই কিছু এই লেখায় থাকার সম্ভাবনা 
একেবারেই ক্ষীণ । 
এশিয়া-ইউরোপের সর্বত্র, সব ধর্মের শিক্ষিত 


নিষ্ঠাবান পাবে স্বীকৃতি ও প্রশংসা । জনগণ 
তাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
ধর্মীয় বিষয়াদিতে সঙ্ঞানতা ও পরিপক্তার সাথে 


সমাজে নন্দিত একজন আগাগোড়া অরাজনৈতিক 
ব্যক্তিত্ব ও বরেণ্য ইতিহাসবিদ সাইয়িদ আবুল 
হাসান আলী নদভী ন্যায় ও ইনসাফের বিবর্ণরূপ 
চিত্রিত করতে গিয়ে মন্তব্য করেন- 

“শাসক, রাজনীতিক, শিক্ষিত, জ্ঞানী, কবি, 


সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ও যোগ্য হবে । যতদিন পর্যন্ত 
এরূপ চেতনা সৃষ্টি না হবে, কোনো ইসলামী দেশ 
ও জাতির কর্মোদ্যম, যোগ্যতা, দীনি জাগরণ 
এবং ধর্মীয় জীবনের দৃশ্য ও আচার-অনুষ্ঠানে 
কোনোই কার্যকর ভূমিকা রাখবে না । 


সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের ইনসাফের 
মানদণ্ড সর্বদা ঠিক পাল্লার মতোই ভারসাম্যপূর্ণ 
থাকতে হবে । আমেরিকার যদি ন্যায়-চেতনাবোধ 


অথচ আজ বিবেকের জড়তা, চক্ষুম্মানদের অন্ধত্ব, 
গণশক্তির বৈকল্য ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের 


থাকত তাহলে ইসরাইলীদের খঞ্জর আরবদের 


নিরুত্তাপ গতি মানবতার ধ্বংসকে তরান্বিত 


বুকে বিদ্ধ হত না। বৃটেনে যদি ইনসাফ থাকত 


করছে। এমন খরা-মওসুমের অবসান চাই, 


তাহলে শত বছর ধরে আমাদের পরাধীন থাকতে 
হত না। আমাদের ভূসম্পত্তি বরবাদ এবং 
আমাদের শিল্পকারখানা ধ্বংস হত না । আমাদের 
মস্তকে করাত চালানো হত না । দুনিয়াতে কথিত 
নতুন বিশ্বব্যবস্থা' চেপে বসত না। আমাদের 
দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকলে এতো অরাজকতা 
দেখতে হত না । এত দুঃখ-দুর্দশশা ও অভিযোগের 
দীর্ঘ ফিরিস্তি থাকত না । আদালতে এত মামলার 
স্তুপ দেখা যেত না । হরতাল, বিক্ষোভে অচল হত 
না দেশ-জনপদ | যখন ইনসাফ ছিল তখন বাঘ 


সমাজের একটি বড় অংশ পুরোপুরি 


ও ছাগল এক ঘাটে পানি খেয়েছে । 


চেতনারহিত । আবেগনির্ভরতা, হুজুগপ্রিয়তা 
আরেকটি অংশকে ঠেলে দিয়েছে প্রান্তিকতায় । 
খ্যাও নগণ্য নয় । সততা, নিষ্ঠা, সত্য ও 
সাহসিকতার পথ ধরে মানুষ, মানবতা ও 
চেষ্টা-সং্ামে যারা নিবেদিত তাদের গন্তব্য 
এখনো বহুদূর । দুর্গম পথের বৈরী হাওয়া ও 


এই মনীষী তার এক বিখ্যাত সৃষ্টিকর্ম 15107 
7 17০ 77071 গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন_ 
মুসলিম দেশগুলোর শাসক ও নেতৃবৃন্দের জন্য 
অসম্ভব নয় ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা আরাম- 
আয়েশের জন্য নিজের দেশকে বন্ধক রাখা, 
কিংবা কারো কাছে দাসখত দেওয়া, কিংবা 
নিজের জনগণকে ছাগল-গরুর মত বিক্রি করে 
দেওয়া, কিংবা দেশকে এমন যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা 


ঝুঁকিপূর্ণ দূরত্বের বিভীষিকা তাদের রুখতে পারবে 
কী না তা সময়ই বলে দেবে । তবে সময়ের 


যাতে দেশের বা জনগণের কোনা স্বার্থ নেই, বরং 
ক্ষতি রয়েছে। কিন্তু আশ্রর্যের বিষয় হল, 


পথচেয়ে, অনুকুল পরিবেশের দয়ার আশায় বেলা 
পার করা যায়ঃ ভাগ্য বদল হয় না- শুধু সন্ধ্যায় 


এতদসত্তেও তাদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব বহাল 
থাকে । জনগণ এমন নেতাদেরই জয়গান করে; 


ঘণায় । উষার দুয়ারে আঘাত হেনে' রাঙা প্রভাত 
আনতে হলে যোগ-বিয়োগের খাতা গুটিয়ে নেমে 
আসতে বাস্তবতার খোলা প্রান্তরে । 


তাদের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি তোলে । নেহায়েত 
অসচেতন কিংবা আত্মভোলা না হলে কোনো 
জাতির পক্ষে এমনটি সম্ভব হয় কি? 


জীবনবাদী দার্শনিক শায়খ সাস্দী একজন বীরের 
প্রাসঙ্গিক উক্তিটি অগ্নিঝরা কাব্যে রূপায়িত করে 


এমন অনেক মুসলিম দেশ রয়েছে, যেখানে 
মানবাধিকার বলতে কিছুই নেই | জনগণের সাথে 


বলেন- “আমি সেই লোক নই যুদ্ধের দিনে তুমি 


জন্ত-জানোয়ারের মতো আচরণ করা হয়। 


যার পিঠ দেখবে; রণাঙ্গণের রক্তধুলায় রঞ্জিত সেই 
মস্তক তো আমারই 1" 


জনগণের জন্ম যেন শুধু ক্লেশ করার জন্য আর 
শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর জীবন শুধু 


সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ, ন্যায় ও অন্যায়ের 


ভোগবিলাসের জন্য । সেখানে প্রকাশ্যে আল্লাহর 


স্বাভাবিক বিরোধ এবং ইনসাফ-যুলুমের মধ্যকার 
অনিবার্ষ লড়াইয়ের সূচনাটি চেতনার ময়দান 
থেকেই । চেতনার বীজতলায় যখন বিপ্রবের 
অস্কুরোদগম হয় তখনি ঘটে সময়ের বাক বদল । 
দুর্দপ্ত প্রতাপে দাপিয়ে বেড়ানো যালিমের পাল 
তখন কালের স্রোতে শুধুই আবর্জনা । এমন 
ঘটনার দৃশ্য স্বপ্রবিলাসিতা নয়-ইতিহাসেরই 
চিরচেনা গতিধারা । 
মহান আল্লাহর মনোনীত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ 
ইসলামই মানবতার মুক্তির বিকল্পহীন 


অক্টোবর”১০ 


নাফরমানী হয়, মানবতার মর্যাদা ভূলুষ্ঠিত করা 
হয়, শরীয়তের বিধান পদানত করা হয় । কিন্তু 
জনগণের মধ্যে কোনো ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, 
কারো অন্তরে ব্যথা অনুভূত হয় না। প্রকৃতপক্ষে 
মানবীয় চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধের অভাবেই 
এমন ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে । 

তাই ইসলামী জাহানের জন্য বিরাট খিদমত হবে 
যে, মুসলমানদের মধ্যে সঠিক চেতনা সৃষ্টি করতে 
হবে । যে চেতনা কোনো অন্যায়-অত্যাচার সহ্য 
করবে না, ধর্ম ও নৈতিকতায় কোনো বিচ্যুতি 


সময়ের গতিপথ পাল্টাতে প্রস্তুতি চাই দূরপাল্লার । 


লেখক: কলামস্টি, অনুবাদক ও ফাযিল 
[171911: 1181111001191)001 0(2)5811009-0011) 


সহায়তা করে । এটি প্রস্রাব স্বাভাবিক রাখতে 
সহায়তা করে, ফলে কিডনি ভালো থাকে । 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও রক্ত চলাচল 


ইনফেকশন প্রতিরোধ ও হজমের গোলযোগ দূর 


করে । সমস্যায় ডাবের পানি বেশ 
উপকার দেয়। এতে আছে ভিটামিন সি । 
ভিটামিন “শব” কমপ্রেক্সের মধ্যে রয়েছে 
নিয়াসিন, বায়োটিন, থায়ামিন, ফলিক এসিড, 


১-১/99০০- ০9/18/1311 


ব্যাংকও ইসলামি ব্যাংক 
প্রফেসর আবু আহমদ 


কতিপয় সরকারি ব্যাংক তাদের কয়েকটি শাখাকে 
ইসলামি ব্যার্কিং পদ্ধতিতে নেয়ার ঘোষণা 
দিয়েছে। এর অর্থ হবে ব্যাংকগুলো সুদভিত্তিক 
ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ইসলামি ধাচের ব্যাংকিং 
করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে । সরকারি ব্যাংকের এই 
বোধ ও সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই | কারণ 
হল দেশের অর্থনীতিতে বিরাট সংখ্যক লোক সুদ 


প্রডাক্টকে ইউরোগীয় ও আমেরিকানদের কাছে 
বিক্রয় করছে । ইসলামি ব্যা্কিং ও আর্থিক 


অ.র্থ।নী।তি। |ব্য।ব।সা 


বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ইতিহাস 
দু'যুগেরও বেশি । বাংলাদেশ ইসলামি ব্যাংক 


হাতিয়ারগুলোর বাজারমূল্য এখনও এক ট্রিলিয়ন 
ডলার পার হয়নি, তবে পার হওয়ার পথে । বিশ্বে 
গত দু"দশকে দু'টো বিষয় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 
লাভ করেছে, সেই দুটো হল, ইসলামি ব্যাংকিং ও 
হালাল খাদ্যের প্রসার ৷ হালাল খাদ্য অধিকতর 
স্বাস্থ্যসম্মত বলে এখন সাদা ইউরোপীয় ও 
আমেরিকানরাও স্বীকৃতি দিচ্ছে । তাই আগে 
ইউরোপ ও আমেরিকার বড় শহরগুলোতে বহু 
দূরে দূরে দু'চারটা হালাল খাদ্যের দোকান দেখা 
গেলেও এখন বহু স্থানীয় চেইন স্টোর বড় বড় 
খাদ্য কোম্পানি প্রতিযোগিতা দিয়ে হালাল 
খাদ্যের জোগানদার হয়েছে । এসব চেইন স্টোর 
এবং খাদ্য কোম্পানি থেকে যারা হালাল খাদ্য 
কিনছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ হল সাদা লোক 
এবং ধর্মের দিক দিয়ে খিস্টান। তবে অনেক 
মুসলমান এও আশংকা করছে যে, একদিন বিশ্ব 
ভুলে যাবে, হালাল খাদ্য মুসলমানদেরই অবদান । 
কারণ বিশ্ব তো এখন এটাও ভুলে গেছে, 
বীজগণিত বা এলজেবরার জনক ছিলেন একজন 
মুসলমান, নাম আল-জাবের | অবশ্য ইতিহাসে 
আল-জাবেরের কথা লেখা আছে। তবে 
ইতিহাসও একদিন বিকৃত হতে পারে । তখন আর 


পরিহার করে চলতে চায় ৷ তাদের প্রয়োজনের 


আল-জাবেরের নাম কি জন্য বিখ্যাত ছিল সেটা 


প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং সামগ্রিকভাবে সরকারি 
ব্যাংকের নিজ স্বার্থে এ ব্যাংকের এ রূপান্তর 
ঘটেছে বলে মনে করি । 

একটা সময় ছিল, যখন সদ বাদে ব্যাক চলতে 
পারবে কিনা এ নিয়েই প্রশ্ন তোলা হতো । সেই 
বিষয়টি এখন অতীত । আশির দশকের প্রথমে 
বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে কয়েকটি ইসলামি 
ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয় । সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
এটা প্রমাণিত হয়, এ পদ্ধতিতে ব্যাংকিং 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ | এই ব্যাংকিংয়ের মূল ভিত্তি 
হল আগে থেকে নির্ধারিত সুদ থাকতে পারবে না 
এবং গ্রাহককেও ব্যাংকে একটা অংশীদারিত্ের 
ভিত্তিতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিতে হবে । 
মুসলমানরা এ ব্যাংকিং শুরু করলেও আজকে 
অমুসলিমরাও এ পদ্ধতিতে ব্যাংকিং করার জন্য 


আগ্রহ দেখাচ্ছে। ফলে ইসলামি আর্থিক 
হাতিয়ারের গ্রাহক এখন শুধু মুসলমানরাই নয়, 
নন-মুসলমানরাও অধিক হারে ওই সব প্রডাক্টস বা 
হাতিয়ারের গ্রাহক হচ্ছে। স্বভাবতই কোন 
অমুসলিম লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে কোন 


সুদবিহীন ব্যাংকে অংশীদারিত্ের হিসাব খুলতে 
চাইলে তাকে আর নিষেধ করা যাবে না । আমার 
মতে, তাকে স্বাগত জানানো উচিত | কারণ বিশ্ব 
অতীতে মুসলমানদের কাছ থেকে অনেক কিছু 


কেউ জানবে না । ইসলামি ব্যার্কিং বাজার গড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে অনেক পপ্তিতি এখন ইসলামি 
মুদ্রাবাজার ও ইসলামি পুঁজিবাজার গড়ার কথা 
ভাবছেন । মালয়েশিয়া ও তুরস্ক ইসলামি 
পুঁজিবাজারের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে । বাংলাদেশে 
এখনও ইসলামি পুঁজিবাজারের বিষয়টি গুরুত্ব 
লাভ করেনি । তবে করবে বলে বিশ্বাস। যে 
কারণে লোকে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের দিকে 
ঝুঁকছে, সেই একই কারণে তারা ইসলামি ধাচের 
পুঁজিবাজারও চাইবে | ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মূল 
মডেল হল, লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে গ্রাহক- 
ব্যাংক অর্থ খাটিয়ে চুক্তি মোতাবেক ব্যবসা করা । 
এ মডেল এক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ । কারণ এ 
পদ্ধতিতে কারবার করার জন্য গ্রাহককে মুসলিম 
হতে হয় না। সুদি ব্যাংকও এ পদ্ধতির ব্যাংকিং 
ব্যবস্থা স্থাপন করতে পারে । কিন্তু ধারণাটা 
এসেছে মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস থেকে | মহান 
আল্লাহপাক সুদকে হারাম করেছেন, আর 
ব্যবসাকে হালাল করেছেন। তাই ইসলামি 
ব্যাংকিং পদ্ধতির সব কিছুই ব্যবসা । আরও 
একটি শর্ত প্রযোজ্য মুসলমানদের এবং ইসলামি 
ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ৷ সেটা হল ব্যাংক ও গ্রাহককে 
অবশ্যই হালাল ব্যবসা করতে হবে । আর 
সেজন্যই এ পদ্ধতিতে ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে শরিয়ার 
মান্যতার বিষয়টি এসে যায় । যারা বিশ্বাসের দিক 


গ্রহণ করলেও গত চার শতাব্দী যাবৎ তেমন 
কিছুই গ্রহণ করেনি । শুধু আজকের দিনে এসে 


দিয়ে শুধু লাভ-লোকসানে বিশ্বাস করে, তাদের 
জন্য শরিয়ার ব্যাপারটা প্রযোজ্য হয় না। কোন 


ইসলামি আর্থিক হাতিয়ার এবং হালাল খাদ্য ও 
হালাল কসমেটিকস- এসব গ্রহণ করছে । 
ইসলামি ব্যাংকিং এবং ইসলামি আর্থিক প্রডাক্টস 


অমুসলিম তার ব্যাংক কোথায় কি ব্যবসা করে, 
তাকে কি মুনাফা দিচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবে 
না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুনাফাটা নিয়ে খুশি থাকে । 


এখন সর্বজনীনতার রূপ নিতে যাচ্ছে। মার্কিন 


কিন্তু একজন মুসলমান দেখতে চাইবে ব্যাংক 


সিটি গ্রুপ এবং ৰিটিশ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডও ইসলামি 
ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করেছে। তারা এসব 


অক্টোবর”১০ 


লাভ-লোকসানের কথা বলে যে হারাম ব্যবসা 
করে তাকে যেন মুনাফা না দেয় । 


লিমিটেড এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয় । আজকে এই 
ব্যাংক বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে বৃহত্তম 
এই ব্যাংকের সাফল্য দেখে এ দশ বছরের মধ্যে 
আরও কয়েকটি ইসলামি ব্যাংকের আত্মপ্রকাশ 
ঘটে । এখন মোট ব্যার্থকং ব্যবসার প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ ইসলামি ব্যাংকগুলোর দখলে 
কয়েকটি সুদি ব্যাংকও ইসলামি ব্যাংকিং শাখা 
খুলে ব্যবসা করছে । তার মধ্যে প্রাইম ব্যাংক ও 
ঢাকা ব্যাংক অন্যতম । তবে বাংলাদেশ ব্যাংক 
কয়েক বছর আগে একটা রেগুলেশন জারি 
করেছে যে, ব্যাংককে হয় পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামি 
হতে হবে, নতুবা চিরাচরিত ব্যা্কিং ব্যবস্থার 
ওপর থাকতে হবে । বহুদিন যাবৎ বাংলাদেশ 
ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং রেগুলেট করার মতো 
কোন রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ছিল না। বছর 
তিনেক আগে সে ব্যাপারেও অগ্রগতি হয়েছে। 
একইভাবে আমাদের অন্য আর্থিক খাত বীমার 
ক্ষেত্রে ইসলামি বীমা তথা তাকাফুলের বিরাট 
চাহিদা রয়েছে । সে ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি 
হচ্ছে বলে আমি জেনেছি । দেশের লোকজন স্ব- 
উদ্যোগে ইসলামি আর্থিক প্রডান্টের দিকে যাচ্ছে 
এবং সে যাওয়াকে সরকার সমর্থন দেবে আশা 
করি । এটা আজকে প্রমাণিত হয়েছে, আর্থিক 
ব্যবস্থার জন্যই সুদ এবং সুদভিত্তিক অন্য আর্থিক 
হাতিয়ারগ্তলো বেশি বিপজ্জনক | ২০০৭-২০০৮- 
এ মার্কিন আর্থিক বাজারকে ধসিয়ে দেয়ার 
পেছনে যে তিনটি কারণ সমবেতভাবে কাজ 
করেছে তার মধ্যে সুদ, গ্রিড বা লোভ এক 
ডিরাইভেটিভস বা ভবিষ্যতে দেনা-পাওনার 
হাতিয়ার ছিল অন্যতম | অতি গ্রিড ওদের আর্থিক 
জগতকে যেভাবে ধসিয়ে দিয়েছে, সে গ্রিড বা 
লোভ থেকে মুক্তি দিতে পারে ইসলামি আর্থিক 
হাতিয়ারগুলো ৷ তাই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের 
সাধারণ মানুষও এমন হাতিয়ারগুলো খুঁজছে 
যেগুলো তাদের লাভের লোভ দেখিয়ে পথে 
বসিয়ে দেবে না। খণ বিক্রয় হচ্ছে ওদের 
অর্থনীতিগুলোতে বৃহত্তম ব্যবসা । কিন্তু অবাধে 
খণ বিক্রয় যে কতটা ভয়াবহ ফল এনে দিতে 
পারে, লাখ লাখ মার্কিনি আজকে তার সাক্ষী । 
তাই অনেকে শুধু বাংলাদেশের মতো সমাজেই 
ভিন্ন ধাচের আর্থিক বাজারের কথা ভাবছে না, 
বরং তারাও ভাবছে । লন্ডন-প্যারিসের রাস্তায় 
চলতে গেলে চোখে পড়বে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের 
সাইনবোর্ড । এগুলোর গ্রাহক অমুসলমানরাও | 
আমাদের দেশেও ইসলামি ব্যাংকপ্তলো জাতি- 
ধর্ম-নিরবিশেষে সবার । কারণ এগুলো 
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে সবার থেকে 
ইক্যুইটি ক্যাপিটাল তথা শেয়ার ক্যাপিটাল 
নিয়েছে । ইসলামি ব্যাংকগুলোয় মুনাফা প্রদানও 
প্রতিযোগিতামূলক | সমাজে বিভিন্ন রকমের লোক 
থাকে । তাদের স্বাধীনভাবে চয়ন করতে দেয়াই 
রাষ্ট্র ও সরকারের কাজ | তাদের পছন্দের পথে 
বাধা দেয়া কোন সরকারেরই কাজ হতে পারে 
না। 


লেখক: প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষক, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


অরর্থ।নী।তি।|ব্য।ব।সা 


কর্জে হাসানা: দারিদ্রমুক্তির এক সম্ভবনাময় দিগন্ত 
মাওলানা আবদুল্াহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী 


আল-কুরআনের সুরা বাকারা (২:২৪৫), সুরা 
মায়িদা (৫:১২), সূরা হাদীদ (৫৭:১১), সূরা 
তাগাবুন (৬৪:১৭) ও সূরা মুয্যাম্মিলে (৭৩:২০) 


এজন্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় দান 
করলে অন্ততপক্ষে দশগুণ তো তিনি দেবেনই, 
বরং তা" সাত শ'গুণ এমন কি তা আরো বেশীও 


কর্জে-হাসানার কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে 
এসেছে । বান্দার প্রতি রাববুল আলামীনের একটি 
আদেশই যেখানে যথেষ্ট সেখানে বিভিন্ন সূরায় 


হতে পারে । উত্তম কর্জের অর্থ হচ্ছে যা' দেবে 
খালিস নিয়তে একান্তই আল্লাহরই উদ্দেশ্যে তাকে 
খুশী করার নিয়তেই দেবে, দুনিয়ার উপকার বা 


ভিন্নভিন্নভাবে এর উন্লেখ থেকে এটাই প্রতীয়মান 


সুনামের আশায় দেবে না বা দিয়ে কিছুদিন পর 


হয় যে ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু অত্যন্ত 
আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের সমাজে 
সচরাচর এর কোন আলোচনাই হয় না । 


আবার খোটা দেবে না বা তা প্রকাশ করবে না 


(হায়াতুল মুসলিমীন, পৃ. ২২৪) । 
লক্ষণীয়, সূরা বাকারার আয়াতে বান্দাদের 


কর্জ দেনা অর্থে ব্যবহৃত একটি সর্বজনপরিচিত 
শব্দ । এর সাথে হাসানা বা উত্তম শব্দ যোগ করে 


উদ্দেশ্যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার প্রশ্ন বা আহ্বানটি 
এমনভাবে উচ্চারিত হয়েছে যা সাধারণত কোন 


হয়েছে কর্জে- হাসানা ৷ এর অর্থ দীড়ালো উত্তম 
কর্জ। কর্জ শব্দটির পেছনে পরিশৌধের একটি 
ব্যাপার আছে । কেননা, পরিশোধের বা ফেরত 


আশাতীত পরিমাণ লাভজনক ব্যাপারেই উচ্চারিত 
হয়ে থাকে । “কে আছো এমন যে আল্লাহকে 
কর্জে-হাসানা দিতে প্রস্তুত?” এমন লোভনীয় 


প্রাপ্তির নিশ্চয়তা না থাকলে কেউই কাউকে কর্জ 
দিতে রাজী হয় না। স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'লাই যদি 
কোন খাতকে কর্জরূপে উল্লেখ করেন এবং সাথে 
সাথে তা" শুধু পরিশোধেরই নয় অনেক অনেকগুণ 
বেশী পরিমাণে পরিশোধ করবেন বলে অঙ্গীকার 
করেন তাহলে তার চাইতে উত্তম কর্জ আর কী 
হতে পারে? 

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাহে দান করা, কোন দ্বীনী 
কার্যক্রমে বা বিপন্ন বা অভাবগ্রস্ত বান্দার 
সাহায্যার্থে অর্থসাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসাই হচ্ছে 
কর্জে হাসানা | কেননা এ কর্জ পরিশোধের দায়িত্ব 
স্বয়ং আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন। যে 
কর্জদানের পর তা, পরিশোধের জন্যে 
কর্জগ্রহীতাকে চাপ দেয়া হয় না, এজন্যে তাকে 
খোটা দেয়া হয় না বা হেয়জ্ঞান করা হয় না, তার 
কাছে কোন প্রত্যপকার কামনা করা হয় না, সুনাম 
বা খ্যাতির ইচ্ছে থাকে না তা'ই কর্জে হাসানা । 
হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা আশরাফ আলী 
থানভী রেহ.) বলেন: এটাকে কর্জে-হাসানা 


অক্টোবর'১০ 


প্রস্তাব স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে উচ্চারিত হলে 
কোন বান্দা কি পিছিয়ে থাকতে পারে? তারপর 
আবার বলা হচ্ছে,এ কর্জ কোন সাধারণ কর্জ নয় 
যে তা শুধু পরিশোধেরই দায়িত্ব ও নিশ্চয়তা 
রয়েছে বরং আল্লাহ তাআলা তা অনেক গুণে 
বাড়িয়েই পরিশোধ করবেন । কোন্দিন হবে সে 
পরিশোধ? আল-কুরআনের ভাষায় : “যে দিন 
কোন বেচাকেনা বা খায়খাতির বলে কিছু থাকবে 
না” সেরা ইবাহীম, ১৪:৩১) । যে দিন 
রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলা তার মহাপ্রতাপ 
নিয়ে বিচারকের আসনে আসীন থাকবেন আর 
সারা বিশ্বজগতের সৃষ্টি-শুরুর দিন থেকে কিয়ামত 
পর্যন্ত পৃথিবীতে আগমনকারী সকলেই তার ক্ষমা 
ও রহমতের কাঙালরূপে হাশরের ময়দানে ঠীয় 
দীড়িয়ে রইবে ৷ এ মহাসঙ্কটের দিন তিনি তার 
খাতিরে যারা “কর্জে-হাসানারূপে তার বান্দাদের 
সেবায় দানখয়রাত করেছিল তিনি তাদের পাওনা 
কড়ায় গণ্ডায় নয় অনেকগুণ বেশী পরিমাণে 


দ্বিতীয়োক্ত সুরা মায়িদার ১২ নং আয়াতে বলা 
হয়েছে: আমি তোমাদেরই সঙ্গে থাকবো যদি 
তোমরা 

(১) নামায কায়েম কর, (২) যাকাত দাও, (৩) 
আমার রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন কর, (৪) 
তাদের সাহায্য সহযোগিতা কর এবং (৫) 
আল্লাহকে 'কর্জে-হাসানা' দান কর তাহলে আমি 
অবশ্যই (১) তোমাদের গুনাহরাশি মোচন করে 
দেবো এবং (২) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে 
এমন সব জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো যে গুলোর নীচ 
দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে । 

লক্ষণীয়, চারটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনের পর 
পঞ্চম দায়িতৃটি অর্থাৎ “কর্জে-হাসানা' দানের 
পরই পাপমোচন এবং জান্নাতদানের ওয়াদাটি 
করা হয়েছে। অর্থাৎ কর্জে-হাসানাকেও পূর্বোক্ত 
নেককাজসমূহের সমতুল্য একটি নেককাজরূপে 
উল্লেখ করে আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও 
জান্নাত লাভের পূর্বশর্তরূপে গণ্য করা হয়েছে। 
তৃতীয়োক্ত সুরা মুয্যাম্মিলের (৭৩:২০) আয়াতে 
নামায কায়েম ও যাকাত দানের মত গুরুত্বপূর্ণ 
ফরয দুটি কাজের আদেশের সাথে সমান 
গুরুত্বসহকারে 'কর্জে-হাসানা" দানের আদেশ 
এসেছে । এথেকেই 'কর্জে-হাসানা"র গুরুত্ব ফুটে 
উঠে । সাথে সাথে 'কর্জে-হাসানা" যে যাকাত নয় 
একটি স্বতন্ত্র গুরুত্পূর্ণ খাত তাও স্পষ্ট হয়ে 
গেছে। 

ইসলামে নামায ও যাকাতের গুরুত্ব সর্বাধিক । 
প্রথমটি দৈহিক ইবাদত আর দ্বিতীয়টি আর্থিক 
ইবাদত | একটিতে দেহের শ্রম ও অপরটিতে 
কষ্টার্জিত অর্থ সম্পদ ব্যয়িত হয় । এ দু'টির সাথে 
সাথে 'কর্জে-হাসানা'র উল্লেখ চিন্তার বিষয় বৈ 
কি! সুরা তাগাবুনের আয়াতে (৬৪:১৭) পুনরায় 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


আল্লাহকে 'কর্জে-হাসানা' দাও, তাহলে আল্লাহ 


এজেন্টদের খপ্পর থেকে রক্ষা করতে পারে । 


তা” তোমাদের জন্যে অনেক গুণে বাড়িয়ে দেবেন 
আর তোমাদের ত্রুটি বিচ্দুতিসমূহ ক্ষমা করে 
দেবেন |” 

উল্লেখ্য, সুরা মায়িদার আয়াতে এজন্যে 
পাপমোচনের অঙ্গীকার করা হয়েছে । কিয়ামতের 
দিন যখন নবী-রাসূল, ওলী-আবদালগণ সকলেই 


বাহ্যত মুসলিমবিশ্ব প্রভাবহীন এবং এর অধিকা 
রাষ্ট্র গরীব হলেও পাশ্চাত্যের অর্থনীতিতে 


এক সর্বনাশা পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে তারাও 
এই 'কর্জে-হাসানা” এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় 
প্রশিক্ষণ ও স্বল্পপুঁজিকে সম্বল করে সুন্দর সচছল 


আমাদের পেট্রো-ডলার, কীচামাল, বিপুল 
শ্রমশক্তি মোটেও কম গুরুত্বপুর্ণ নয় । ইউরোপ 
আমেরিকায় বসবাসকারী আমাদের প্রবাসী 
ভাইদের অবস্থান একেবারে দুর্বল নয় । আমাদের 


যার যার ত্রুটি বিচ্দুতির জন্যে আল্লাহ রাবুুল 
আলামীনের দরবারে কম্পমান থাকবেন সেই 


দেশেও নামায-রোযায় অভ্যস্ত সচ্ছল ধার্মিক 


জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারে । এ ব্যাপরে আমাদের 
মসজিদসমূহের ইমাম-খতীব ও পরিচালকবর্ 
বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন । তারা জনগণকে এ 
ব্যাপারে উদ্ুদ্ধ করতে পারেন, নেতৃত্ব দিতে 
পারেন । 


লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় । আমাদের 


কঠিন সঙ্কটমুহূর্তে যদি কোন ব্যক্তি গুনাহমোচন ও 


দুর্বলতা হচ্ছে আমাদের চেতনার অভাব । 


ক্ষমার ঘোষণা পেয়ে যায় তাহলে তার চাইতে 
বড় ভাগ্যবান আর কে হতে পারে? সে 


আমাদের সচেতন পরিকল্পনা, পরিকল্পনাবিদ ও 


আমাদের ময়দান জুপ্রশস্ত । ইসলামের 
মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় এর সম্ভাবনাও 
রয়েছে প্রচুর। দরকার কেবল কার্যকর 


নিংস্বার্থ সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ একটি কর্মীবাহিনী 


মহাসুযোগটি কি কোন বুদ্ধিমান লোক হেলায় 
হারাতে পারে? 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা বুঝা গেল যে, 


আমাদের সে অভাবটি পুরণ করতে সমর্থ হবে । 
সুপরিকল্লিতভাবে “কর্জে-হাসানা*র মাধ্যমে ছোট 


উদ্যোগের | সেবাকর্ম আমাদের সমাজে একেবারে 
না হচ্ছে তা ও নয়; কিন্তু “কর্জে-হাসানা*র 
কুরআনী ধ্যান-ধারণা সম্মুখে রেখে একটি 


ছোট প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা অনেক গরীব 


সেবাপ্রকল্প যতটুকু বেগবান ও কার্ধকর হতে পারে 


'কর্জে-হাসানা' নেকীর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত: 
অথচ আমাদের সমাজে এর চর্চা এমন কি 


পরিবারকে মানবেতর জীবন থেকে উঠিয়ে আনতে 


ততটুকু আমাদের এ সমাজে বর্তমান নেই; অথচ 


পারি । তাদের সন্তানদের প্রয়োজনীয় লেখাপড়াও 


আলোচনাও আশ্চর্জনকভাবে অনুপস্থিত । 


তার প্রয়োজন অত্যধিক | চলুন, আল্লাহর উপর 


কারিগরি শিক্ষা দিয়ে কার্ষক্ষম ও উপার্জনক্ষম 


বিজাতীয় বিদেশী হাজার হাজার এনজিও যখন 


করে দিতে পারি । আবার এটা যেহেতু একটা 


ভরসা করে আমরা এমন একটি কর্মসূচী হাতে 
নেই এবং পরিকল্পিত 'কর্জে-হাসানা' তহবিল 


আমাদের মত একটি দরিদ্র মুসলিম রাষ্ট্রের 
আনাচে কানাচে তাদের তথাকথিত সেবার জাল 


কর্জই তাই তাদের সুদিন আসলে তারা সে কর্জ 


গঠন করে এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র, অশিক্ষা, 


স্বেচ্ছায় শোধ করে দিয়ে তাদের মত অন্য দশটি 


মাদকপ্রবণতা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে একটি 


ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের গরীব লোকদের ঈমান 


পতিত পরিবারকে দারিদ্রমুক্ত করার ব্যাপারে 


শক্তিশালী ফ্রন্ট গড়ে তুলি! দলমত নির্বিশেষে 


খাদ্যের বিনিময়ে কিনে নেয়ার, বিজাতীয় 
ভাবধারার প্রচার প্রসার এমন কি ধর্মান্তকরণের 
অপপ্রয়াস দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাচ্ছে, তখন 
আমাদের মুসলিম বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলোর অনুরূপ 
তৎপরতা তেমন চোখে পড়ে না। এরাপ 
অবহেলার ফলে ইতংপূর্বেই বিশ্বের বৃহত্তম 
মুসলিম রাষ্ট্রের একটি অংশ পূর্ব তিমুরে একটি 
খিষ্টান রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে । আমাদের পাহাড়ী ও 
“আদিবাসী” অধ্যুষিত এলাকাসমূহেও বহু পূর্ব 
থেকেই সে ষড়যন্ত্র ও নীলনক্সা অনুযায়ী কার্যক্রম 
চলে আসছে । বিশাল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বহু 
পূর্বেই এ ব্যাপারে 

সতর্কতামূলক 

ব্যবস্থারূপে খিষ্টীয় 

পাদ্রীদের 


উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে । আমাদের 


সকল মহত্প্রাণ সচ্ছল ব্যক্তিই এ কার্যক্রমে 


এসব “কর্জে-হাসানা” কে ভিত্তি করে বেকার 
লোকদের মধ্যে কুটীরশিল্পের প্রশিক্ষণ হতে 


ংশগ্রহণ করতে পারেন । এভাবে একটি সুন্দর 
সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে এবং তাতে আল- 


পারে । গড়ে উঠতে পারে কুটীরশিল্পের হাজার 
হাজার প্রতিষ্ঠান । 


কুরআনের তথা ইসলামের মাহাত্মই বৃদ্ধি পাবে 
এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হবে । আল্লাহ আমাদেরকে এ 


তাহলে সামান্য একটু প্রশিক্ষণের অভাবে, পুঁজির 


মহান উদ্দেশ্যে একত্রিত ও সক্রিয় হওয়ার 


অভাবে যে লাখ লাখ কোটি কোটি যুবক অভিশপ্ত 
বেকার জীবনের হতাশায় ডুবে জীবন বিনাশী 
হাইজ্যাকের দিকে ধাবিত হয়ে নিজেদেরকে 
নিজেদের পরিবারসমূহকে তথা জাতি ও রাষ্ট্রকে 


তওফীক দান করুন! আমীন! 
লেখক: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ জমিয়তুল 


মুদারিসীন ও সাবেক ইমাম ও খতীব, বাংলাদেশ 
সচিবালয় মসজিদ ও গণভবন মসজিদ, ঢাকা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


অ.র্থ।নী।তি। |ব্য।ব।সা 


মানুষ সামাজিকভাবে চলতে হলেই অর্থের 
প্রয়োজন । আর অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নামই 


হে আল্লাহর রাসূল, কোন্‌ জীবিকা উত্তম, উত্তরে 
তিনি বললেন, ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জন এবং 


হলো সংক্ষেপে অর্থনীতি । সুতরাং বলা যায় মানব 


সৎ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন | 


জীবনের প্রায় পুরো অংশ অর্থনীতির আবর্তে 
আবর্তিত । ইসলাম অর্থনীতির যে সুষ্টু ব্যবস্থাপনা 


২ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 


পর্যন্ত শেষ নবী, তাই শেষ যামানার ব্যবাসায়ীদের 
কী হাল হবে তা নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাকে (সা.) 
অবহিত করেছিলেন আর তাইতো সৎ ব্যবসায়ী 
সম্পর্কে রাসূলেপাক (সা.) এতো ফযীলত বর্ণনা 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সৎ ও আমানতদার 


নির্ধারণ করেছে তা কিয়ামত পর্যস্ত আধুনিক অর্থ 
ব্যবস্থার সকল সমাধান দিতে সক্ষম | 


করেছেন । 


ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও 
শহীদগণের সাথে থাকবে ।* 


অর্থনীতির মূল চেতনাই হলো ক্রেতা, বিক্রেতা, 


৩। অন্যত্র আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেন, সত্যবাদী 


ভোক্তা সকল শ্রেণীর স্বার্থ যেন সমানভাবে রক্ষিত 
হয় । কেউ যেন ক্ষতি বা প্রতারণার শিকার না 
হয় । মানুষের সামাজিক ও আর্থিক লেনদেন যদি 
পরিপূর্ণ শরয়ী বিধান মতে হয় তাহলে এটি একটি 
বড় ইবাদত হিসেবে আল্লাহ তাআলার কাছে গণ্য 
হবে বলে বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । 

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-কে ভক্তরা জিজ্ঞেস 


আমরা এযুগে কী দেখি? মিথ্যা বলা, প্রতারণা 
করা, ধোকা দেয়া, খারাপকে ভালো বলে চালিয়ে 
দেয়া, ভেজাল দেয়া, ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি 


ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন আরশের ছায়াতলে স্থান 
পাবে। 

৪ | আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরাশাদ করেন, 
“তোমরা ব্যবসা কর। কেননা রিযুকের দশ 
ভাগের মধ্যে নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসার মধ্যে 1” 


যেন ব্যবসার অনুসঙ্গ হয়ে গেছে । মজার ব্যাপার 
“আরে ভাই মিথ্যা না বললে কি ব্যবসা করা 
যায় ।” নাউজুবিল্লাহ ৷ এমন ব্যবসায়ীর অর্থ, পণ্য 
এসব হালাল হবার পরেও শুধু মাত্র মিথ্যা কথা 


আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন মানুষকে দুনিয়াতে 


বলার কারণে তার বিক্রয় লব্ধ অর্থ পুরোটাই 


ন একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য ৷ 


করেছিলেন, আপনি এতো বড় একজন মুত্তাকি 
আলিম হওয়া সত্বেও তাকওয়া পরহ্যগারীর 


আর অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে হালাল রিষ্ক 


হারাম হয়ে গেল । আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, 
অনেক ব্যবসায়ী নিয়মিত নামায পড়েন, অথচ 


আন্বেষণ করাও একটি বড় ইবাদত | হযরত 


ব্যবসা-বাণিজ্য: 


উপর কোনো কিতাব লিখেননি কেন? জবাবে 
ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেছিলেন, আমি তো অনেক 


আনাস (রাযি.) বর্ণিত, রাসূলেপাক (সা.) ইরশাদ 
করেন, হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক 


পূর্বেই তাকওয়ার উপর কিতাব লিখেছি । ভক্তরা 


মুসলমানের উপর ওয়াজিব ।৬ 


বললেন, কোন কিতাব? ইমাম বললেন, আমি 


জীবিকা উপার্জনের নানা রকম পন্থা রয়েছে। 


শরয়ী ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেন সংক্রান্ত যে সব 


যেমন শ্রমের বিনিময়, কৃষি, চাকুরী, ব্যবসা 


কিতাব লিখেছি এর উপর যদি লোকেরা পরিপূর্ণ 
আমল করে, তাহলে তাদের জন্য তাকওয়া ও 


ইত্যাদি । এর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে জীবিকা 
অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা বা পেশা । মহানবী (সা.), 


পরহেযগারীর উপর নতুন কোনো কিতাব লেখার 
প্রয়োজন নেই । 

এ উদাহরণের দ্বারা আমরা সহজে বুঝতে পারি 
সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থার উপর শরীয়ত কত গুরুত্ব 
দিয়েছে । অর্থনীতির সাফল্যের প্রধান শক্তি হলো 
ব্যবসা বাণিজ্য ৷ আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে 
১। “আল্লাহ ব্যবসাকে ক্রয়-বিক্রয়) হালাল 
করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন ।”১ 

২ই। “যখন তোমাদের নামায সমাগত হয়, তখন 
তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আন্রাহর 
অনুগ্রহ (আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা) অন্বেষণ কর । 
এবং (ব্যেবসা-বাণিজ্য বা জীবিকা অন্বেষণে) 
আল্লাহকে অধিক স্মরণ করতে থাকো, যেন 
তোমরা সফলকাম হও ।”২ 

৩ । “ধ্বংস (তাদের) যারা মাপে কম দেয় । যখন 
তারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয় তখন 
পুরোটাই নেয় । আর যখন অন্যদের মেপে দেয়, 
তখন কম দেয় 1৮5 

ব্যবসা সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সা. ইরশাদ 
করেন, 

১। হযরত রাফে ইবন খাদিজ (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞেস করা হলো, 
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খোলাফয়ে রাশেদীন এবং অধিকাংশ সাহাবী 
ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা অন্বেষণ করতেন । 
ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন সেকালের একজন 
প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী । ইসলাম প্রচারক মনীষীগণ 
অধিকাংশই ছিলেন ব্যবসায়ী । ব্যবসায়ীদের 
একটি বড় সুবিধা হলো তারা নিজেদের 
কার্যক্রমকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন । ফলে 
তারা অন্যান্য সময় দীনের দাওয়াত ও মানব 
সেবায় আত্ম নিয়োগ করতে পারেন । যেটা অন্য 
মানুষের দ্বারা কঠিন কাজ | অথচ বর্তমানে দেখা 
যায় সবচেয়ে ব্যস্ত । অন্য 
পেশাজীবিরা সময় বের করতে পারলেও 
ব্যবসায়ীরা সময় বের করতে হিমশিম খান । 
দীনের প্রচার বা মানবতার সেবায় ব্যবসায়ীদের 
তুলনামূলক কম দেখা যায় । 

আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন ইরশাদ করেন 
সত্যবাদী ব্যবসায়ীরা নবী, সিদ্দীক, চি 
সাথে পরকালে থাকবে, তখন সাহাবাগণ হয়তো 
মনে করছিলেন সৎ ব্যবসায়ী হওয়াতো খুব সহজ 
কাজ । মাল সঠিকভাবে বিক্রি করে দেয়া । কিন্তু 
দেড় হাজার বছর পর যে সৎ ব্যবসায়ী হওয়াটাই 
জানতেন? আল্লাহর রাসূল (সা.) যেহেতু কেয়ামত 


ইসলামী দৃষ্টিকোণ 


মাওলানা আবু দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া 


তাদের পণ্য বিক্রিতে অবলীলায় মিথ্যা বলছেন । 
এটা যেন কোন ব্যাপারই না। 
সুতরাং আমাদের জানতে হবে সৎ 
ও আদর্শ ব্যবসায়ী হবার জন্য কী 
কী গুণাবলি থাক দরকার । 


সৎ ও আদর্শ ব্যবসায়ীর 
গুণাবলি 


১। মিথ্যা কথা না বলা, মাপে 
ওজনে বা সংখ্যায় কম না দেয়া, 

২ । আমানতের খেয়নত না করা, 

৩ । ধোকা, প্রতারণার আশ্রয় না 
নেয়া, 

৪ । মালে ভোজাল না দেয়া, 

৫ | ওয়াদা ভঙ্গ নাকরা, 

৬. ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মিথ্যা কসম না খাওয়া, 

৭ । উত্তম মাল সাথে নিম মালের মিশ্রিত না করা, 
৮। অভাবের সময় বিদেশ থেকে মাল এনে 
মানুষের অভাব মোচন করা, 

৯। মানুষকে অভাবে ফেলে বেশী দামের আশায় 
মাল মজুদ না করা, 

১০। বিক্রয়ের সময় মালের দোষ ক্রটি বলে 


১১ । সঠিকভাবে মালের যাকাত আদায় করা, 
১২। ব্যবসায়ে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা, 
১৩। অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে ভালো ব্যবহার 


১৪ | কঠোর পরিশ্রম ও সর্বদা হালাল উপর্জনের 
চেষ্টা করা ইত্যাদি । 

বিশেষ দ্রষ্টব্য 8 এ বিভাগে আমরা পর্যায়ক্রমে 
আধুনিক অর্থনীতির বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা 
করবো ইনশাআল্লাহ । 

তথ্যসূত্র: 

১। তাফসীর মাআরিফুল কুরআন 

২ । ইসলামী অর্থনীতি 

৩ । ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য 


লেখক: সদস্য, শরীয়াহ বোভ, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড 


১ 
২ 


আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:২৭৫ 
আল-কুরআন, সুরা জুমু'আ; ৬২:১০ 
আল-কুরআন, সুরা মুতাফ্ফিফীন; ৮৩:১-৩ 
খতিবে তাবরিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ 


“দুনিয়া জুড়ে একদল চাচ্ছে মানুষের 
উপর এতুতু বিভ্াার করতে । মানাসিক 
গোলাম বানাতে । অনয দল চাচ্ছে 
মাথ৷ তুলে দীড়াতে । ₹ মহিমায় 
দীড়াবার রাজনোতিক রূপই 
ক্াাধীনত। । অর্থনোতিক রাপ, 
সমাজবাদ-পুঁজিবাদেও রাশি 
টানাটানির মাঝখানে 2ানিমুক্ত 
ভারসাম্যের জীবন-যাপন । সংস্াতির 
রাপ, আত্মততে বিবেককে জাথত 
করার নতুন ঠচতন্য লালনের 
বাসনা । সামাজিক রূপ, মানবীয় 
বোশিন্টে উভরণ । বিবৃতি অনাচার 
থেকে নিকাতি-মানবীয় মুল্যবোধের 
জাগতি । মানুষে মানুষে তেষমোোর 
বাধাকে টনাতিকতার বেনী দিয়ে যা 
মাপবার আকাতি, টজেবিকতাকে 
পরিশীলিত করার আথেহ /” 
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ষাট ও সন্তর দশকের কথা । বিশ্ব দ:টো শিবিরে 
বিভক্ত | পুঁজিবাদ-সমাজবাদ । একটি অন্যটির 
মুখোমুখি । যেখানে পুঁজিবাদের ছায়া সেখানে 
সমাজবাদ রুখে দীড়াবার চেষ্টা করছে । এ দু'টো 
শিবির থেকে নিরাপদ থাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো 
জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠী । কিন্তু জোটনিরপেক্ষ 
গোষ্ঠীও সময়ের ব্যবধানে একটি জোটে রূপান্ত 
রিত হলো । দু'একটি মুসলিম রাষ্ট্র সবেমাত্র মাথা 
তুলতে শুরু করেছে। সংবাদপত্রের হেডিং হতো 
কম্বোডিয়া-লাউস, ভিয়েতনাম । মাঝে মধ্যে 
খবরের মর্যাদা পেতো-বৈরুত জুলছে। কাশ্মীর 
ফুঁসে উঠছে। প্রায়ই খবরের শিরোনাম হতো 
কুমড়ার ফালির মতো এক চিলতে মানচিত্রের 
দেশ অবৈধ বসতি ইসরাইল । আর ফিলিস্তিনী 
উদ্বাস্তদের মাতম | 

তারপর সমাজবাদ তথা সমাজতন্ত্রেও পতনের যুগ 
শুরু হলো । বিশ্ব জুড়ে মুক্তি আন্দোলনের সাড়া 
পড়লো । জাগলো মিন্দানাওবাসী-ইরিত্রিয়া শক্তি 
সঞ্চয় করলো আকিয়াবের রোহিঙ্গারা 
কাশ্নীরবাসী নতুন উদ্যোগে স্বাধীনতার শপথ 
নিলো । ফিলিস্তিনীরা জানবাজি রেখে লড়তে শুরু 
করলো । ভেতরে ভেতরে আফগানবাসীর প্রস্তুতির 
পর্ব তখনও চলছে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কথা 
বলছে লিবিয়ান নেতা গাদ্দাফী | আর ইরানের 
ভেতর শুরু হলো নতুন মেরুকরণ ৷ মুক্তির 
স্বপ্নীভিসারী হয়ে উঠলো মধ্য এশিয়ার জাতি- 


কেন মধ্য এশিয়া লড়ছে । আফগান কেন 
কাপছে । ইরান কেন দুলছে, আর আরব ব-দ্বীপে 
কিসের দোলা । উগান্ডার ইদি আমিন, লিবিয়ার 
গাদ্দাফী, মিশরের কুতুব-বান্না, সৌদী আরবের 
ফয়সল, সুদানের হাসান তুরাবী, কাশ্মীরের 
আমান উল্লাহ-মকবুল বাট, ফিলিপাইনের নূর 
মিসৌরী, মালয়েশিয়ার মাহাথির, তুরস্কের 
আরবাকান, ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনী-আগ- 
আন্দোলনের নেতা হিসেবে আলোচিত হচ্ছিলেন । 
তখনও কেউ জানে না- কে এই জাওহার 
দুদায়েভ, চেচনিয়া নামের একটি দেশ স্বাধীনতার 
একটি জনপদ দীড়িয়ে যাবে । আলীয়া বেগোভিস 
নামের কোন বুদ্ধিদীপ্ত শাসক আবির্ভূত হবেন । 
তখনও কেউ ভাবেনি সমাজতন্ত্র তার পিতৃভূমিতে 
আত্মহত্যা করবে । শুধু আফগানবাসীই তাদের 
অহমিকা গুড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। 
গর্বাচেভের কপাল ফাটিয়ে পাচ পাঁচটি জাতি- 
গোষ্ঠী স্বাধীনতার পতাকা উড়াবে । 

বিশ্ব পরিস্থিতির এ খগ্ুচিত্র তুলে ধরে অতীত 
স্মৃতিচারণের অর্থ দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা নয় । 
আজকের পৃথিবী যে ক' মিটার সামনে এগিয়ে 
হাল আমলে পৌছেছে, একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ 
মোকাবিলা করতে চাচ্ছে- তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে 
সম্যক ধারণা নেয়া । ষাট-সন্তরের দশক থেকে 
আশি-নব্বইয়ের দশক পাড়ি দিয়ে আমরা যখন 


গোষ্ঠীগুলো। আফ্রিকার গহীন জঙ্গলেও 
স্বাধীকারের আওয়াজ উঠলো । কৃষ্ণসুন্দর 
মেন্ডেলার বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনও মাটি- 
মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ পেলো । 


একবিংশ শতকের একেবারে দ্বারপ্রান্তে; তখন 
বোধ করি বিশ্ব মানচিত্রের হাল চিত্রটির ওপর 
চোখ বুলিয়ে নেয়া জরুরি । 

সরল অর্থেই এ যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ । 


মধ্যপ্রাচ্য তথা জাজিরাতুল আরবসহ বৃহত্তম আরব 
ভূখণ্ডে শুরু হলো পেট্রোডলারের নতুন চমক । 
সেই সাথে শুরু হলো ব্রাদারহুডের (ইখওয়ান) 
অভিযান । শেষ রক্ষার জন্য রুশ সাম্রাজ্যবাদ যার 
এককালের স্বরূপ ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন- 
তারা নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক বলয় সৃষ্টির জন্য 
একের পর এক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। 
আর পুঁজিবাদী বিশ্বেও নেতৃত্ব গ্রহণ করে মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদ নতুন নতুন জোটের জাল বিস্তার 


আরো বাড়িয়ে বললে কম্পিউটার সভ্যতার যুগ, 
পরমাণু বিশ্বের যুগ । অনেক কিছু এখন হাতের 
মুঠোয় । নিয়ন্ত্রিত মগজ থেকে পাতালপুরির মাটির 
স্তর সব কিছু মানুষের চোখের সামনে । সভ্যতার 
এ পাদপীঠে দীড়িয়ে একজন মানুষ-যার বিবেক 
আছে, বোধ আছে, স্বপ্ন আছে, মানবিক বৈশিষ্ট্যের 
মৌলিক দু'একটি গুণও আছে, ভাববেন, আগামী 
পৃথিবীটা কেমন হবে | কেমন হওয়া প্রয়োজন | 

এক সময় দাস প্রথা ছিলো । আজ নেই। কিন্তু 


করছে। ততদিনে ইউরোপীয় ক্ষয়িফ্ট সভ্যতা, 


দাসত্ব কি মুছে গেছে? এক সময় পররাজ্য গ্রাসের 


প্রতাপশালী গ্রেট ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেছনে 


অদম্য আগ্রহ রাজাকুলকে অহোরাব্র ভাবাতো । 


কাতারবন্দী হয়ে গেছে। কোন কোন মুসলিম 
শাসক প্যান ইসলামিজমের স্বগ্ন দেখলেও মুসলিম 
বিশ্ব ছিলো দু'সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের হাতে 
অক্টোপাসের মতো বন্দী । এ সময় পুরো এক 
দশক জুড়ে জোটবদ্ধ বিশ্ব গড়ার পালা শুরু 
হলো । বিরোধপূর্ণ ইস্যুতে ব্যর্থতার দায় মাথায় 
নিয়ে রাষ্ট্রসংঘও হলো পরাশক্তির পাপেট । 
সিয়াটো-সেন্টো থেকে আরসিডি, ওআইসি, 
ইউরোপীয় গোষ্ঠী, আরব লীগ, আসিয়ান এমন 
কি সার্ক পর্যন্ত এ ধারণা প্রলম্বিত হলো । 

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সাতকন্যার স্বাধীনতার 
আওয়াজ একেবারে হাল আমলের । স্বাধীন 
খালিস্তান আন্দোলনও বেশিদিনের কথা নয়। 
তখনও ভাবেনি, আর্ধাবর্তে অস্থিরতার কারণ কি! 


আজ কি রাজ্যগ্রাসের বাসনা নেই । ইতিহাসের 
স্মরণযোগ্য সময়ে রোমান-পারস্য সাম্রাজ্যেও 
মধ্যে শিবির বিভক্তির উপমা ছিলো, সে ধারণা 
সব যুগকে স্পর্শ করেছে । হাল আমল পর্যন্ত 
ধারাবাহিকতা বয়ে এনেছে। তা বাদকেন্দ্রিক না 
হোক শক্তিকেন্দ্রিক না হোক আদর্শ কেন্দ্রিক হতে 
বাধ্য । সমাজবাদের পতন হয়েছে। শূন্য মাঠে 
পুঁজিবাদ হালুম হালুম গর্জন করছে। তাই বলে 
কি শিবির বিভক্ত বিশ্বেও ধারণা পাল্টে গেছে? 
ইতিহাসের এ ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে! 
স্বয়ং আল্লাহ কালের শপথ করেছেন । সেই কাল 
তো শুধু অতীত নয়, বর্তমান নয়-ভবিষ্যতও | 
বর্তমানকে আমরা ভবিষ্যতের দিক দ্রুত টেনে 
নিচ্ছি । তাছাড়া সময় সতত প্রবহমান । সেই বিশ্ব 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


কেমন হবে তা কি একবারও ভেবে দেখা হবে 
না? তার স্বরূপ চিহ্নিত করার প্রয়াস চলবে না? 
আধুনিক মতবাদখ্যাত সমাজবাদ-পুঁজিবাদেও 
সাথে সম্মুখ সময়ে একশ বছরও টিকেনি। 
উত্থান-বিকাশ ও পতনের অনিবার্ধ ধারায় একটি 
সাধারণ সভ্যতা, এমন কি একটি গোষ্ঠী শাসনও 
একশ বছর টিকে থাকে । অথচ গুণগত বিচারে 
পুঁজিবাদের চেয়ে প্রাগ্রসর মানবিক সমাজবাদও 
টিকলো না । সমাজবাদের এ ভঙ্গুর কারণ কি শুধু 
পুঁজিবাদেও শাণিত ও বহুরূপী আক্রমণ? আর 
পুঁজিবাদ সদন্তে শতাব্দী শতাব্দী ধণ্ডে টিকে থাকার 
কারণ কি এর ইতিবাচক গুণাবলী? এ জিজ্ঞাসা 
আজ বিবেকী মানুষের । আসলে পুঁজিবাদ- 
সমাজবাদ দর্শনগত বিশ্লেষণে আলাদা কিছু ছিলো 
না-একটি অন্যটির প্রতিক্রিয়াজাত । জড় বা 
বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের বহুরূগী ধারণা 
মাত্র । তাহলে প্রশ্ন ওঠে পুঁজিবাদ এত প্রলম্ষিত 
আয়ু পেলো কি করে? অথচ বিবেকসহ সবচেয়ে 
বেশি অভিসম্পাত ঢেলেছে- ঘৃণার থু-থু ছিটিয়েছে 
পুঁজিবাদের দিকে । 


ফেরাউন, কারুন, নমরূদ, জার-জারিনা, রাজা- 


আমরা মানুষই আছি । আমরা উৎকর্ষের ছোয়া 
নিচ্ছি। রূপ বদল করে ব্যবহারের সংজ্ঞা 
পাল্টাচ্ছি, কিন্তু নতুন কোন মৌল বস্তু সৃষ্টি করতে 
পারছি না, ধ্বংসও না। শুধু প্রকৃতিজাত মেধা- 
বুদ্ধি খাটিয়ে প্রকৃতির দানকে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় 
উপভোগ করার চেষ্টা করছি । 
যে লোহা পাথরে ঘষে এক সময় ভোতা অস্ত্র 
হতো, তা এখন শাণিত হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
শাণিত করার প্রচেষ্টা মানবীয় গুণের বহিঃপ্রকাশ, 
আল্লাহপ্রদত্ত বুদ্ধির ফসল । আর উৎকর্ষের 
ধারণাই তো বিজ্ঞান। আগে দাস বেচা-কেনা 
হতো, শারীরিকভাবে একজন মানুষকে রক্ত 
ংসসহ বিলানো হতো । আজ রক্ত মাংসের 
মানুষ শ্রম বিক্রি করে । আগে রাজা শাসন করতো 
ক্ষমতার জোরে, এখন পোষ মানিয়ে ঘোৎ ঘোৎ 


বিস্তারের নয়া কৌশল ভাবনা । তারপরও 
ইউরোপীয় সভ্যতা হাত বাড়াচ্ছে গীর্জার কাছে। 
আমেরিকান সভ্যতাও গীর্জাকেন্দ্রিকতার 
সীমাবদ্ধতা সর্বত্র উৎকটভাবে ধরা পড়ছে। 
খিষ্টবাদ কাগুজে রূপান্তরিত হয়েছে। 
নীতিকথাসর্বস্ব খিষ্টবাদ জীবন বিমুখ হতে বাধ্য । 
ওহী ধারা হলেও খিষ্টানদের নিজস্ব অনুশাসন- 
বিধান নেই। তারা বিকৃত ইহুদীবাদের কিছু 
অনুশাসন মেনে অস্তিত্ব টিকাতে চায় । অথচ 
পৃথিবীর মানুষ সর্বপ্রাবী জীবনবাদী জীবন 
বিধানের নিশ্চয়তা চায়-একবিংশ শতাব্দী 
উ্ধ্বশ্বাসে সে দিকেই এগুচ্ছে । মানচিত্র ও 
ভূগোল পাল্টিয়ে পৃথিবী যেনো সেই ওহী ধারায় 
প্রত্যাবর্তন করেই সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা 


করা শুয়রের জংলী রূপ আর পোষা রূপের ভেতর 


করতে চায়- সময়ের এ ব্যাখ্যাই সুরা আসরে 


যারা পার্থক্য বোঝে না তাদেরকে সত্য-মিথ্যার 
বিশ্রেষণ দিয়ে কি লাভ! এখানে শুকর-লোহা 
উপমামাত্র | 

তাই কোন সাম্রাজ্যবাদী কিংবা সম্প্রসারণবাদী- 
আধিপত্যবাদী যদি ভাবে শারীরিকভাবে কেনার 
চেয়ে শ্রম ও মগজ কেনা উত্তম, জমি বা ভূই 


বাদশা এরা ছিলেন পুঁজিবাদী । একনায়কতৃ, 


দখলের চেয়ে জমির মালিককে পোষ মানানো 


বাইবেল যুগ, তাওরাত যুগ, যবুর যুগ, সব যুগের 
ইতিহাসে এ সত্য মেলে । ওহী ধারায় কেউ 
এভাবে যুগ মাপার প্রয়াসী হননি । তাই পুঁজিবাদ- 


সহজ । বাজারটা দখল করলে ভূঁইয়ের চেয়ে লাভ 
বেশি । সংস্কৃতিটার ধরণ পাল্টিয়ে দিলে যেখানে 
মগজটা পাল্টে যায়-অনুগত কেনা দাসের চেয়ে 


সমাজবাদ দিয়ে বিশ্বের ইতিহাস বুঝতে চেয়েছে । 


অনেক বেশি আজ্ঞাবহ হয়, সেখানে শারীরিক 


স্ায়ুযুদ্ধের কারণ খুঁজেছেন একটি বিপরীতে 


দাসের চেয়ে মানসিক গোলামই উত্তম | 


অন্যটিকে সামনে রেখে | ওহী ধারায় যুগ বিচার 
করলে পৃথিবীর আয়ুস্কালের ক্রমধারা অনেক বেশি 
সহজে ত করা যায়। এক একজন নবী- 
তা একটি ভিন্ন প্রকৃতির সমাজ 
বাস্তবতায়, বৈরি সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে । কখনো 
একক প্রতিপক্ষকে সামনে রেখে, কখনো একটি 
প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামো ও গোষ্ঠীবদ্ধ কায়েমী 


আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি আমাদের সামনে যে চিত্র 
তুলে ধরে, সেখানে আমরা দুটো সত্যেও সন্ধান 
পাই । দুনিয়া জুড়ে একদল চাচ্ছে মানুষের উপর 
প্রভূত্ব বিস্তার করতে | মানসিক গোলাম বানাতে । 
অন্য দল চাচ্ছে মাথা 


্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে । বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বলে 
প্রতিজন নবীর মৌলিক শ্লোগান ছিলো এক । 
একমাত্র মহান শক্তির আধার আল্লাহ তায়ালার 


কাছে অবনত হবার আহবান, মানবতার যুক্তির 
দিশা প্রদান । প্রতিপক্ষের স্বরূপও ছিলো প্রায় 


অভিন্ন । কেউ কেউ সহজ উচ্চারণে এটিকে সত্য- 


মিথ্যার লড়াই হিসেবে বুঝাতে চান । সত্য-মিথ্যার 


বিশদ ব্যাখ্যা নিয়ে এ অভিমত শত ভাগ সত্য | 
সত্যের মূল সুর আসল _সত্যের কাছে 
আত্মসমর্পণ, সত্যের পথ ধরে মুক্তির সন্ধান । 


আজ যারা বলেন, কাম লেট আস চেঞ্জ দ্যা 


ওয়ার্ল্ড, ব্যাক টু দ্যা কোরান, ব্যাক টু দ্যা 
বাইবেল, ব্যাক টু দ্যা নিউ এন্ড ওল্ড টেষ্টামেন্ট- 
তারা কিসের উচ্চারণ করেন? নিশ্চয় পেছনে 
যাবার আহ্বান জানান না। সত্য-মিথ্যাকে 


মুখোমুখি দাড় করিয়ে অবিমিশ্র সত্যের পক্ষে 


দাড়াবার কথা বলতে চান। ওহীর ধারায় 


প্রত্যাবর্তনের ডাক দেন । খোদা প্রদত্ত জীবন 
বিধানের অনুসারী হতে বলেন । 


রাজনৈতিক রূপই 
স্বাধীনতা । অর্থনৈতিক 
রূপ, সমাজবাদ- 
পুঁজিবাদেও রশি 
টানাটানির মাঝখানে 
গ্রানিযুক্ত ভারসাম্যের 
জীবন-যাপন | 
সংস্কৃতির 

তর রন 
জাগ্রত করার নতুন 
চৈতন্য লালনের 
বাসনা । সামাজিক 
রূপ, মানবীয় বৈশিষ্ট্যে 
উল্টরণ। বিকৃতি 
অনাচার থেকে 
নিক্কৃতি-মানবীয় 
মূল্যবোধের জাগৃতি । 
মানুষে মানুষে 
বৈষম্যের বাধাকে 
নৈতিকতার বেষ্টনী 


এযুগকে, ধারণ করে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যের 


পক্ষে দীড়াবার ভেতরই তো সবচেয়ে বড় 


দিয়ে যা মাপবার 


সার্থকতা কারণ আমরা নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন 
দেখছি । নতুন পৃথিবীর অর্থ কি মানুষের মানবিক 
বৈশিষ্ট্যগুলো পাল্টে যাবে! বিজ্ঞানের ধারায় 
ব্যত্যয় ঘটবে! সত্য-মিথ্যা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত 
হবে! না, কারণ সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ নাগাদ 


অক্টোবর”১০ 


আকুতি, জৈবিকতাকে 


ত. করার ফোন: 
আগ্রহ । 
্নাযুযুদ্ধের অর্থ প্রভূত 


বিধৃত হয়েছে- ধৈর্য ধরে সত্যের পক্ষে দীড়াবার, 
কল্যাণকে ধারণ করার মধ্যেই সময়ের চ্যালেঞ্জ 
মোকাবিলার উপাদান নিহিত রয়েছে । 


লেখক: কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক 


কার্যকরী উষধ পাওয়া যায় । 


এক ফাইল ওষধ সেবন করা 


অবস্থায় উপকার বুঝতে পারবেন । 
বিঃ দঃ এই ওষধ বিক্রিয় করতে 
আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুন 
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তিনি ১৯২৮ খি./১৩৪৭ হি. ২৭ রামাযান সাউদি 
আরবের কাসীম অঞ্চলের উনায়যা শহরে 


সযত্রে দূরে রেখে তিনি সারা জীবন ইসলামের 
খিদমত করেন। ধমীয়ি ব্যাপারে অবরোহী 


৷ জন্যগ্রহণ করেন । তিনি শায়খ আবদুর রহমান 
৷ ইবন সুলায়মান আদ-দামিগী ও আলী ইবন শায়খ 


আবদুর রহমান ইবন নাসির আস-সাদী 
(১৩০৭-১৩৭৬ হি.), শায়খ মুহাম্মদ আমীন 
আশ-শানকীতী (১৩২৫-১৩৯৩ হি.), শায়খ 
আবদুর রাষ্যাক ইবন বায (১৩৩০-১৪২০ হি.), 
শায়খ আবদুল আযীয ইবন নাসির ইবন রাশীদ ও 
শায়খ আবদুর রাষ্যাক আল-আফরিকীর নিকট 
থেকে আরবী ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্র, 
তাওহীদ, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, বিভিন্ন 
মাযহাবের তুলনামূলক পর্যালোচনা, সীরাতুর 
রাসুল (সা.), উত্তরাধিকার আইন বিষয়ে তিনি 
মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন । ১৩২৭ 
হি. থেকে ১৩৭৩ হি. পর্যন্ত তিনি মা'হদ ইলমীতে 
অধ্যয়ন করেন । ১৯৭৪ হিজরীতে তিনি ইমাম 


_. মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
_ উনায়যা ক্যাম্পাসের শারীয়া অনুষদ থেকে 


শায়খ মুহাম্মাদ 


ড. আ কফ মখালিদ হোসেন 


শায়খ মুহাম্মদ উসায়মীন সাউদি আরবের অত্যন্ত 
মর্যাদাবান আলিম, ফকিহ ও ইসলামি 
চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম | তার পূর্ণ নাম 
মুহাম্মাদ ইবন আল-উসায়মীন আত-তামীমী | 
শায়খ উসায়মীন নামে তিনি আরব-বিশ্বে সমধিক 
পরিচিত । দাওয়াহ, ফিকহ ও ইসলামী জ্ঞান 
বিষয়ে তার গভীর মনীষা, সুক্ষ অনুসিন্ধৎসা ও 
সৃজনশীল মানস তাকে খ্যাতি ও সম্মানের শীর্ষে 
নিয়ে গেছে। সাউদি আরবের সর্বস্তরের জনগণ 
যাদের শারঈ ফয়সালা ও ফতোয়াকে বিনাবাক্য 
ব্যয়ে মান্য করেন তাদের মধ্যে শায়খ আবদুল 


স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন । তিনি পবিত্র 
কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে এবং 
আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের গবেষণা পদ্ধতি 
অনুসরণ করে সমসাময়িক যুগ-জিজ্ঞাসার 
সমাধানমূলক রায় ও ফতোয়া প্রদান করতেন ।২ 

প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সম্পন্ন করে ১৩৭০ 
হিজরীতে তিনি উনায়যাতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় 
মসজিদে গ্রুপভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে (হালকা) 
শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৩৭৪ 
হিজরীতে তিনি ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত উনায়যাস্থ 
মা'হাদ ইলমীতে শিক্ষক নিযুক্ত হন। শায়খ 
আবদুর রহমান ইবন নাসির আস-সাদীর 
ইন্তিকালের পর শায়খ উসায়মীন উনায়যা কেন্দ্রীয় 
মসজিদের ইমাম ও খতীব-রূপে দায়িতৃতপ্রাপ্ত হন । 
দেশ-বিদেশের বিপুল-সংখ্যক ছাত্র ইলম 


পদ্ধতিতে সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
(40081981081 0৩00০1013) এবং দীনের মৌল 
নীতিমালার যথার্থ প্রয়োগে সুগভীর কর্মপ্রয়াস 
তাকে সমসাময়িকদের মধ্যে বিশিষ্টতা দান করে । 
জীবনের পঞ্চাশটি বছর তিনি নিরবচ্ছিন্ন ও কঠোর 
নিয়মানুবর্তিতা সহকারে জ্ঞান বিতরণ, শিক্ষকতা, 
দাওয়াতী কর্মপরিচালনা, তাফসীর লিখন, 
্রন্থরচনা, ওয়ায ও বক্তৃতা প্রদান, হাদীসের 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রনয়ণ ও ফতোয়া প্রদানে ব্যয় 
করেন ১ 

ইসলামের বহুমাত্রিক খিদমতের স্বীকৃতি-স্বরূপ 
১৪১৪ হি, শায়খ উসায়মীনকে বাদশাহ ফায়সাল 
পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। কিং ফায়সাল 
খিদমতকে বিবেচনায় আনেন । প্রথমত হদয়ের 
বিশালতা, খোদাভীতি, ধনী-দরিদ্র ও উচু-ন্চু 
নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি নাসীহত প্রদান 
এবং সত্যকথন ও নেক আমলের প্রতি 
মুসলমানদের উদ্বুদ্ধকরণ । দ্বিতীয়ত শিক্ষকতা, 
ফতোয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বিপুল 
সংখ্যক মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে 
দিকনির্দেশনা | তৃতীয়ত সাউদি আরবের বিভিন্ন 
প্রদেশে সাধারণ জনগণের উপকারার্থে বিষয়- 
ভিত্তিক বক্তৃতা প্রদান। চতুর্থত দাওয়াত ও 
নাসীহতের ক্ষেত্রে সালফে সালেহীনের 
ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাপদ্ধতির অনুসরণ ॥ 

প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষকতা, ওয়ায-নাসীহতের 
পাশাপাশি গ্রন্থ রচনায় তিনি প্রতিদিন নিয়মিত 
সময় দিতেন । ফলে সময়ের আবর্তনে বিশাল 
এক রচনা ভাগপ্তার গড়ে উঠে । বড়-ছোট ৯৩টি 
গ্রন্থ রচনা করেন । এর মধ্যে ইসলামের গুরুত্পূর্ণ 
বিষয়ের ওপর রচিত ফতোয়া ও রাসায়েল ২০ 
খণ্ড, তাফসীরুল কুরআন আল-কারীম ৫ খণ্ড, 


হাসিলের জন্য তার চতুপার্বে ভীড় জমাতে 
থাকে । ১৩৯৮ হিজরীতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবন 


আশ-শারহুল মুমতি ৫ খণ্ড এবং আল-কাওলুল 
মুফীদ ২ খণ্ড ইত্যাদি অন্যতম | তার গুরুত্বপূর্ণ 


সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীন 
কাসীমস্থ শারীয়া ও উসূলুদ্দীন অনুষদের অধ্যাপক 
হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং আমৃত্যু তিনি 
এ পদে অধিষ্টিত ছিলেন | এ ছাড়াও তিনি ১৩৯৮ 
থেকে ১৪০০ হি. পর্যন্ত ইমাম মুহাম্মাদ ইবন 
সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক 


আযীয ইবন বায (রহ.) ও শায়খ মুহাম্মদ আল- 
উসায়মীনের রেহ.) নাম তালিকার শীর্ষে । তিনি 
বিগত পঞ্গাশ বছর যাবত ইসলামের দাওয়াত, 
তাবলীগ, শিক্ষা ও গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত 
রাখেন একনিষ্ঠতার সাথে । দীর্ঘকাল তিনি সাউদি 
আরবের সবেচ্চি ওলামা পরিষদের সদস্য, 
উনায়যাতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম ও 
ন্যাশনাল লাইব্রেরির শিক্ষক, উনায়যা একাডেমিক 
ইনস্টিটিউটের প্রভাষক ও রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ 
ইবন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীয়া 
অনুষদের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন ।১ 


অক্টোবর”১০ 


কাউন্সিলের সদস্য এবং ১৪০৭ হি থেকে সাউদি 
আরবের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত সবেচ্চি ওলামা 
পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । 
১৪০২ হি. থেকে মৃত্যু অবধি হিনি রামাযান ও 
হজ মৌসুমে পবিত্র কাবাগৃহে ও মদীনার মসজিদে 
নিয়মিত পাঠদান করতেন । এ ছাড়াও তিনি 
সাউদি বেতারে সম্প্রচারিত বিভিন্ন ধীয় প্রোগ্রাম 
ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিতেন । এর মধ্যে নূর 
আলা আদ-দারব (১৮১) শীর্ষক 
প্রোগ্রামটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ধর্মীয় বিভিন্ন 
গুরুত্পূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি তার 
নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করতেন । ধময়ি কুস€ 

ও অন্ধান্করণের বাধ্যবাধকতা থেকে নিজকে 


গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে । 
ইতোমধ্যে ৮টি ভাষায় ২২টি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে । এর মধ্যে ইংরেজি ভাষায় ৪টি, ফরাসি 
ভাষায় ৬টি, তামিল ভাষায় ৩টি, বাংলা ভাষায় 
উম ২টি, উর্দু ভাষায় ২টি, হিন্দি 
ভাষায় ১টি এবং ফারসি ভাষায় ১টি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হর । বাংলা ভাষায় অনুদিত গ্রস্থাবলির মধ্যে 
রয়েছে: ১. ইসলাম-সমর্থিত কয়েকটি স্বভাবজাত 
অধিকার (4৮১ 05১58357520 (1 ০১ ৩৪৬৯), 
২. পদাঁ (541 2155১) ও ৩. হজ ও উমরার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৪০৪ ৮৮1 ২০৮) । 
ইংরেজি ভাষায় অনুদিত গ্রস্থাবলির মধ্যে রয়েছে: 
১.7২19110 095 016 80016 8170 010911790 0৮ 
91081181) (05955927581 ৮4211 ০৮১ ৪৪১ 
4-781), ২2500180800 91458 81 7501751 


(৬৮১12 ০) ৩০001810106 079 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


সি10091000100913 91810) (১৩31 4৮0০5) ও 
৫. চ890105, 079 2168 ৪০0 01 ৬/০0791110) 
(১৮) 
তার রচিত গ্রন্থাবলি আরব বিশ্বে বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করেছে । এর মধ্যে 31511 05% 076 81019 
৪00 01081090 7% 9181781 শীর্ষক গ্রন্থটি 
ইউরোপের বিদগ্ধ মুসলিম ও প্রাচ্যবিদগণ কর্তৃক 
ংসিত হয়েছে । এ গ্রন্থে তিনি বলেন, সমাজের 
প্রতিটি সদস্যের জানা উচিৎ, সমাজের প্রতি 
তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? যাতে ঘটনাপ্রবাহ 
সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে । আলোচ্য 
গ্রন্থে তিনি মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ ও তার 
রাসুলের সা. অধিকার, অন্যের অধিকার, মা-বাবা, 
শিশু, আত্রীয়-স্বজন ও স্বামী-স্ত্রীর অধিকার 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন । তার রচিত 
গ্রন্থাবলির একটি তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হল: 
১. ২9০05 ২ হত ২ ও 0০9 
এল লও এ ০৬০১ ৩০ খু (দশ ও 
১০০), ৪. 0০1915495০1 4 575445 ৫. 29 
22৮40, ৬. 00 ০ (কি ০৮৭, আত 
6৬০| (৬৩ & 31$৮ ৩৬৯০৪, ৮. তি] ও ০৯ 
25015 09915৩15 ৯. ৪৯ তেল 42০. ৮৪, ১০, 
৮৮] ফা ৮৬৭] ৪ 210০১ ১১০ ১৬ ৪ 2০০ 
৬৫1) ১২, ০৮৪৭ এপ শি ও 30৩ ৬০ ১৩. 
১১০০১০15১১৪. জা ১৫ ৩৯৪৯ 
৮৮1] ১৬. ০ ১৭. 
১১০৪৩ ৮৮৮৪| এ ০৮৮০০ ১৮, ০৪ খপ ঘপ্জর্ল 
৬৯২৪| ৮78৬, ১৯. চি] 259 এ ৮১, ২০. িস্এও 
০৭০19201428, ২১, 4৬ ও খুলা মপজর্িও 05১, 
২২. ০প015/9 শক এলো হজ? ২৩. 2০ 
চৈ, ২৪. ০১৮৭ 4৪১ ২৫ ৮৯৭০ 
25919, ২৬. ০১০০) 5৪], ২৭. ০৩17 ০৭ কিল 
১৩158], ২৮, শে ০১৮০] এ মএ ১১৯ ২৯. %৮১ 
৪৮০৭] ১১০ তত ৩০. 40 এ! ৮৪৪৭] ও ৪৮১০, ৩১. 
৪১০০] ৩৪1৮ ও 20০, ৩৯ ভি 05] ৮1৬ 
5 ৩৩, 5 ৬:০৮ ০০৩০ ৮০৯, ৩৪, পপি] 
এড, ৩৫ 0৮1৩ ২৯৮৮৭5 (৮ এ ০৩৪৮০ ৯৩ 
০915119, ৩৬. ০ 
০9915019771 8১৩, ৩৭. ০৪১৪ ৮০5 (পে ৩৮. 
০৮৮ ৩:০০ শা 2৮ ০১৮০৩ ৪৩ ওরশ 
+০-% 41 4১ ০০৯:], ৩৯, ৭901 5০৩৪৬) ৯, 
৪০. (1০055, ৪১- (১৮৮৯1 0০ ৬5০৪, ৪২. 


১০০০১০৬৪০৭৩, ৪৩০ (পট পি ৪৪. পোষ 
০১৪১৮১৪৫০ ৪৮5913 মস্প৯3 6৮ ০সস্থ্। 


অক্টোবর'১০ 


৪৬. €14-531755 6৮0০5 ও (448) ৪৭. ১১ 
২৮১0) ৪৮০ ভালা ৮০০, ৪৯, এ আড৮৩৬ীপি 
০০50৩ ০৯ল 6৮টি ০7 এ এগ চে 
৬২১70) ৫১০ ৮580 ৬ ৮৯০ ০৮ 
1 ৮০1 ৫২০ ০১৮1১৬৮ পি ৫৩ চে 
25৯01 ০৯১, ৫৪. না ২০901 5১৬০। ০0 
৫৫77 এ-৯৬]| তত ০৯১৪০০৬০০৫৬, 
20৩ ও (9715 এও চে ০০০, ৫৭. 0৯] 
তা ৮৩৮০৭) এতশত ৫৮০ ৬০ পিসি 
3-1 ৪০509 290 ৫৯. আও এ2িত ৬০. 
০26515)5৮ পপি) ৬১০ ০৪০০2] পর্বঃ উই, 
০১1৯০ ০৪১, ৬৩7 এনা ০৬, ৬৪, 
22০৯ ০স হ০| ৩505, ৬৫০ 1৬৭1০৮ 
3005015৪১৩০ ৪০৮৫৪] এ ৪6৪০1 ৬৬. ৯১৩৬৪৬৮ 
২০৭ 1755595৮58108215 ৬৭ ৬১ ০ 
ভাত ৬৮7 ভাটি। পি সি ও 5৮ ০৯ চে 
বিড, ৬৯, 7 051 65২0০8055919 ০১৩] ৬১ শৈ 
1", ৭০. 4৬০০ ২০৯1৬) ৭১০ পপি 
১২১৩ ৪০৮ ৩ ০০৮12)৮ ৩৮ | 00, 
৭২. ০৮৪১৮ এপ ৭৩. ০০১৮৪ ০ ৭৪. 
২০] হা এ এপ 39০] ৭৫০ ৬৪৪০ চে 
০০৮59 4501 0৯ এ ঝ| এলী১ তা) ৭৬০ এ 
০01৮ 05১৮১ ৭৭ 2০] ৪০০৬০ 0১ ৭৮, 
1৭১৮ শস্পতি এপ ওল] ৭৯. ০০ 
০৪০৯৮ ৮০০ হা শেপ 07৮১, আ্ড ০৪ 
2২৬৯ ০িসুর 2 ০50 ৮৯ শত চেছ 
০৯৭৩৮ ০৯২, ৮৩০ ৮০০ ৬১০৪ তৈল 
৪১১০ এ, ৮৪-(১-০)। ১05 ০৪০৮৫, দেই 
€7 0170169৩৮৬৩ ও ৮০৯০০ | ০৯ 
০৪720, ৮৭ পিএ ৬ 0 ৮৮০০৪ 
171 ০৯৯1-০৮2১ ৮৯ ০830 ০৮০] ৯০, 
০] ৬ ৩৪ ৩৪৬ ৩৯৯ ০৪ ঘা ৯১০ ০ 
১৮ শে না আসি 29 ০৯৭০ ১৪৩৪| অ্ 
এ এ) ৬এী। ০২ ০৯০, ৯২ কন্ড খপ ও৪০। 
৪ ৪০০ ০০0১৩ ৩৭ ৪৯5৪] 0৬৭ উজ ও 

শায়খ আল-উসায়মীন শিরক, বিদআত ও ধর্ম 


জ্ঞান-সাধকদের প্রতি বিশেষভাবে এবং জনগণের 

প্রতি সাধারণভাবে প্রদত্ত তার মূল্যবান তিনটি 

উপদেশ নিয়রূপ: 

১.প্রত্যেক মুসলমানের নিয়মিত কুরআন 
তিলাওয়াত, অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবন এবং 
পবিত্র আল-কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল 
করতে হবে । রাসূলুল্লাহ সা.-এর মহান শিক্ষা, 
প্রত্তা ও আদর্শকে নিজেদের জীবনে 
প্রতিফলনে প্রয়াসী রাখতে হবে । 

২.সারা দুনিয়াব্যাপী ইসলামের দাওয়াত 
পৌছানোর জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে জান- 
মাল নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং মুসলিম- 
সমাজে প্রচলিত শিরক-বিদআত ও কুসংস্কার 
দূরীকরণে তাদের কার্ষকর ভূমিকা রাখতে 
হবে। 

৩.জনগণের মধ্যে সৌহার্দ ও এঁক্য গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমানকে অগ্রণী ভূমিকা 
পালন করতে হবে । শাসক ও শাসিতের মধ্যে 
আস্থার সম্পর্ক যাতে গড়ে উঠে সে জন্য 
আলিমগণের প্রয়াস চালাতে হবে ।? 

ক্ন্চ ক 


চি শা 
জ্ঞা. 
॥। 


| 


| 


রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামীর মহাসচিব ড. 
আবদুল মুহসিন আত-তুর্কি এ জ্ঞান-সাধক, জ্ঞান- 
তাপস ও অধ্যাত্মিক মনীষীর দীনদারি ও 
তাকওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, শায়খের 
দু'টি দুর্লভ ঘটনা আমার স্মৃতিতে অশ্্রান হয়ে 
আছে। রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখায় বিশেষায়িত (9160৮ 0? 
91901811580) গবেষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে 
শিক্ষকদের শ্রেণী বিন্যাসের কতিপয় নীতিমালা 
প্রণয়ন করেন কিন্তু শায়খ উসায়মীন কোনো 
গবেষণা-কর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন নি। এ 
অনীহার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভই একজন 
স্কলারের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিৎ । তবে হা, 
গবেষণাকর্মের জন্য যদি কেউ জাগতিক পুরস্কার 
পেয়ে থাকেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই । 
দ্বিতীয় ঘটনা সংঘটিত হয় যখন আমি ইমাম 
মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 


গড়ে তোলার জন্য সারা জীবন মুসলমানদের প্রতি 


চ্যান্সেলর ছিলাম । একদিন শায়খ উসায়মীন 


আহ্বান জানান । তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 
একজন দা*ওয়াহ কর্মীর দায়িত্ব হচ্ছে, আদর্শিক 


আমার হাতে টাকা-ভর্তি একটি খাম দিয়ে বললেন 
যে, কাসীমস্থ শরীয়া কলেজে লেকচার দেওয়ার 


মুসলিম সমাজ গড়ে তোলা | লেখনী ও বক্তৃতার 


পারিশ্রমিক হিসেবে এ অর্থ আমাকে প্রদান করা 


মাধ্যমে এ সত্যকে তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেন । 


হয়েছিল, কিন্তু আমি তখন উনায়যাস্থ একাডেমিক 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


সেখান থেকে সময় বের করে লেকচার 
দিয়েছিলাম | সুতরাং উক্ত নির্ধারিত সময়ের 
কোনো পারিশ্রমিক আমি নিতে চাই না। কারণ 
কোষাগার থেকে আ্যাকাডেমির মাধ্যমে পেয়েছি ৮ 
উপর্যুক্ত দ'টি ঘটনায় শায়খের তাকওয়া, 
লিল্লাহিয়াত ও দরবেশি যিন্দেগির স্পষ্ট চিত্র ফুটে 
উঠে । বিগত ২০০১ খ্রি/১৪২১ হিজরীর ১৫ 
শাওয়াল এ মহান মনীষী সাউদি আরবের জেদ্দায় 
ইন্তিকাল করেন এবং তার উত্তায শায়খ আবদুল 
আযীয ইবন বায ও শায়খ মুকবিল ইবন হাদী 
আল-ওয়াদীর পার্খে মক্কায় দাফন করা হয়। 
মৃত্যুর সময় তিনি পাচ ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে 
যান। শায়খের সন্তানগণ তার পাণুলিপির 
প্রকাশনা, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, প্রকাশিত রচনা, 
ভাষণ ও ফতোয়াসমূহ ব্যাপক প্রচারের জন্য 
শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল-উসায়মীন জনকল্যাণ 
ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন । 
সরলতা, বিনয়, ধ্ীয়ি গৌড়ামিমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং 
প্রতিপক্ষের প্রতি মার্জিত ও শালীন আচরণের 
কারণে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন । পবিত্র কুরআন 
ও হাদিস থেকে যুগজিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট 
বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করার আল্লাহ-প্রদত্ত 
ক্ষমতা ছিল তার সহজাত । তার অসাধারণ মেধা 
ও যোগ্যতা তাকে জনগণের কাছে নিয়ে 
এসেছিল, তাই আরবের আপামর জনসাধারণ 
তার বিয়োগ ব্যথায় যথেষ্ট ব্যথিত হয়েছেন । 


গরনথপ্জি: 
১.1100://54ভ/55-1811109019110911113-0017) 

২.10100://5/৮/৬7-410100100781119910.00171 

৩.]119 1৮05911]।  ৬/০110 1985709 
10011781, ৮০9]. 29, 10. 1, 4১01711 
2001 


অনুবাদক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম 


1 [18৩ 1০91107 ড/1010 1,০880০ 70011101, 
01. 29, ০. 1, 40111 2001, 090. 22-25 
2 


1110://%57%.811107131101311109.00110/91)91 


ক।ম।পি।টা।র। |টি।প।স 


2910": বাংলাসমৃদ্ধ কুরআন সফটওয়্যার 


রি ঙ্গ 


7115 29161 61091601 


ংলায় পবিত্র আল-কুরআনের অনুবাদ-সংবলিত 


এর লিংক: [)০৮110980 2610-0-7.509684- 
[100791 (210 701791) বা [)0৮711980 
2510-0-7.509084-17007810 (9 
170171791 বা 
11000://01.001000য-09017/0/3330824/%5 


10%0200901-1710%20১০9৬/819/2910- 
0.7.509194-111001১81.959 | 


দিতীয় ধাপ: ফন্ট ডাউনলোড: ইউনিভার্সেল ও 
ইনডু প্যাকেজের জন্য কিছু ফন্ট আপনার 
কমপিউটারে ইনস্টল করা থাকতে হবে । তা 
ডাউনলোড করতে পারেন 
11000://01.017010009য.0010/0/3330824/101765/ 


সফটওয়্যারের আকাজঙ্ষা অনেক দিনের! যাতে 
ংলা লিখে সার্চ করে আরবি আয়াত পাশাপাশি 

আরবি লিখে সার্চ করে বাংলা অনুবাদসহ খুঁজে 

পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে । এমন একটি ওপেন 

সোর্সভুক্ত আল-কুরআনের সফটওয়্যার হচ্ছে 

27210 

প্রথম ধাপ: 2010 ডাউনলোড ও ইন্সটল: 


41%020609818171%20090-811.0 ও 
1100://41.01001009.0011//3330824/017169/ 
3811912-01 থেকে । 

তৃতীয় ধাপ: অনুবাদ ডাউনলোড ও ইন্সটল: 
11000://2910.010/99001093-4)0117/0811919010 
7 থেকে করে নিন। এখানে প্রায় 
৪১টি ভাষায় পবিত্র আল-কুরআনের একাধিক 


00 ইন্সটল করতে আপনার জাভা রানটামের 
প্রয়োজন হবে। 
11000://2910-8101119021-81-00101/119-07117- 


অনুবাদ দেওয়া হয়েছে । বাংলা অনুবাদ পাবেন 
11000://1011211-10009/0-8109/010.09109911,0-8105.5 
চি বা 
1160://2910019/005711980/0-8103/1110101000 
মাওলানা মওদুদির 


ড11000/9-1580-9.9%9 বা, / 
1710)://5/ জাজ .10%8.০017/01/00য511090/  1014197-0805-20-এ | 
17810119119) বা 


11000://1852801.9710.00101/5790281)05/00৬/ 
110980/4001)1213701101910-37726 বা 
11000://1852801.9700.00101/579081)05/00৬/ 
110980/40101)1,213701101910-37717 বা 
11000://01.0101000090117/0/3330824/29 
10%020(090181710%920১০91%819/116- 

6111 7-5%1100/9-1580-9.6%9 থেকে তা 
ডাউলোড করে ইন্সটল করে নিন ৷ এরপর 2910" 
ডাউনলোড করে নিন | 2910-এর দুটি প্যাকেজ 


10) 10011911119. 0101 991911,000).1-2 


1000://৬/তা%-01700191100911113.00177/31101 
1] 11101191101, 01017 981911-001.1) 
11010://57545/.110701018117169911.00170-0000.3-4 
+1100)://৬1৬-107010)81719017.0010,1012.5 
. 1)01)://৬/ /5/.107011)8110011.001,012.3-4 


1000://৬/ভা্.1010011191109011.0011/9811/91)9. 
11017/1701019 17095.917110] 
717৩ 09110 ০0 1.০800 10011181, 
01. 29, ০. 1, 4১00111 2001, 00. 24-26 
ও 1076 10911 ০011 [98809 1001781, 
০1. 29, ০. 1, 40111 2001, 10. 25 


অক্টোবর'১০ 


এর লিংক: 1107)://2010-01/001817/00181- 


উরদু কুরআনের অনুবাদ এখানে নেই। তা 
ডাউনলোড করতে পারেন 
100://01.01090009য%.00101/9/33306824/910 
%020(070181710%20১০1%/819/1৬181101101-10-. 
[15.210 থেকে । এরপর £%০]0 ওপেন করে 
[০০1১৯/১১:8119190100-এ ক্লিক করুন । 


70015117210 

ক 8৫ ৯. 7181751501017... 
] 

নি £২7106175.,, 


| 3. 76010301017... 


তারপর 727518110 ফাইলগুলো যেখানে 
ডাউনলোড করেছেন, সে জায়গাটি নির্দেশ 
করুন । ব্যাস অনুবাদ ইন্সটল হয়ে যাবে । 
তৃতীয় ধাপ : 77:815196101) হিসেবে নির্দিষ্ট 
কোনো ভাষাকে ডিফল্ট সেট করা 
৬1০৬/]1:81091811017 010.09178911.0-8105.210) 
(ধরুন বাংলা মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের 
অনুবাদ) সিলেক্ট করুন । 


101-5/1100৬/9 এবং ২. ইনডু প্যাকেজ; পাক- 
ভারত বাংলাদেশের জন্য ৷ 


রি]. 
5181 11 


|] এ/ল 2 | 13899: 11 [৩] 


509: 4১175523182 


্ 
1-0879300 


টি” 


0 ডলগাস450) 
2-//75525547274791652 

পি ০১১৩ 
2৪৮৮৫৪০৪৯০৪ ৪ক ০9৮) ৬০০৬ 
৮৪-৯891৬৪%1 


117১52৩৮৫৮2 


15911 0৩1৩. 40909 60৩178185 10015 11616 


ভু. 8৩০৩৫ 018 ॥ 


শি 


ঃত15129017 ৯. 3 18180] মাওলা মৃষ্াী খা, 


[৪709 49০৪ 105080 


ঠ্ঃ 


79911018০0৫ 
[0৮৮০৬ 
৪৫1 


ডর 


0917605 08/980রা) [7817518180175... 


101৬, 


৪ 688 5087 1 
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দারুল হাদিস 
দারুল উলুম দেওবন্দ ০ 


প্রসঙ্গ: কওমী মাদরাসা 


প্রয়োজন এঁতিহ্য ও চলমান বাস্তবতার সমন্বয় 


মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন 


[কওমী শিক্ষাধারার সংস্কার, আধুনিকায়ন, যুগোপযোগী পাঠক্রম প্রবর্তন, ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষা চালু, সব শিক্ষাধারাকে 
একমুখীকরণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে কাওমী মাদ্রাসা পরিচালনা, সনদের সরকারী স্বীকৃতী, কওমী মাদ্রাসা বনাম সম্ভাসবাদ প্রভৃতি বিষয় 


এখন টক অব দি কান্ট্রি । কওমী মাদরাসা শিক্ষার অগ্থগতি, যুগের চাহিদা পুরণ, নৈতিক মান সম্পন্ন দক্ষ-প্রাজ্জ আলিম তৈরি আমাদের সবার 
উদ্দেশ্য । তবে আমাদের মনে রাখতে হবে “সংস্কার' “আধুনিকায়ন' “যুগোপযোগী' “একমুখীকরণ' “সরকারী নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কওমী 
মাদরাসা যেন তার এতিহ্য ও স্বকীয়তা না হারায় । “সংস্কার' ও “আধুনিকায়ন'-এর কবলে পড়ে এককালের এঁতিহ্যসমৃদ্ধ 'নিউস্ষিম' মাদ্রাসা 


বিলুপ্ত হয়ে গেছে । “যুগোপযোগিতার' প্রক্রিয়ায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের “আলীয়া' পদ্ধতির মাদ্রাসাগুলো স্বাতন্ত্য হারিয়ে সাধারণ স্কুল-কলেজের 


রূপ পরিথহ করছে । এ বিষয়ে আমরা বিজ্ঞ আলিম, শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের ভাবনা, পর্যালোচনা, সুপারিশ “আত-তাওহীদ'-এ 
ছাপতে আগ্রহী । সবার পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পাদনা পরিষদের একমত হওয়া জরারী নয় । ভিন্ন মতের প্রতি আমরা সব সময় শ্রদ্ধাশীল 


_সম্পাদক] 


প্রারভ্িকা 
কওমী মাদরাসা জাহেলিয়াতের ঘনকুয়াশায় 
আলোকচ্ছটায় ঝলমলে করার দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম । 


পারে না। রক্ত সাগরের তরঙ্গ ভেঙে জেগে উঠে 
ইসলামের নতুন সৈকত । ১৭৫৭ সালের 
বিপ্লবীদের অগ্রনায়ক আল্লামা কাসেম নানুতবী 
(রহ.)সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরামগণ এহেন 


ভারতীয় উপমহাদেশে হাজার হাজার মাদরাসা 


নাজুক অবস্থায় সহস্র প্রতিকূলতার পাহাড় ডিঙিয়ে 


সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত । কিন্ত 


প্রতিষ্ঠানের গড়ে তোলা সিংহ শার্দুলেরাই 
গোলামির শিকল ভেঙে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার 
সূর্য । একসময় এ উপমহাদেশ ইংরেজমুক্ত হয় । 
অজুত জনতা গ্রহণ করে স্বাধীনতার স্বাদ ৷ এই 
সেই দারুল উলুম দেওবন্দ যার শাখা-প্রশাখা 


প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ইসলামের ঘ্রিয়মান প্রদীপকে 


যখন ব্যবসার ছদ্মাবরণে ইংরেজদের দল 


নতুনভাবে প্রজ্লিত করতে | বহু গবেষণার পর 


ভারতবর্ষে আগমন করে তখন তারা শুধু আমাদের 
স্বাধীনতাই কেড়ে নেয়নি, স্বাধীনতার রক্ষাকবচ 
নামে খ্যাত ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর 
মুলোৎপাটনের লক্ষ্যে পরিচালনা করে নির্মম 
অভিযান । এক বর্ণনামতে ইংরেজরা এদেশে 
আসার পূর্বে শুধু দিল্লি ও তার আশেপাশে এক 


তারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন, এই মুহুর্তে এমন 


আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। ভারত, পাকিস্তান, 
ংলাদেশ, মায়ানমার. দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য 
এশিয়া ও ইউরোপে আজ অসংখ্য শাখা-প্রশাখা 


এক ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন যা 
সরকার ও প্রশাসনের সহযোগিতা থেকে হবে 


দারুল উলুমের মাকবুলিয়াতের সাক্ষ্য বহন করে । 
বাংলাদেশের নগর-বন্দর পেরিয়ে প্রত্যন্ত মফস্বলে 


একেবারে মুক্ত । কওম তথা জাতির ইখলাসপূর্ণ 


ছড়িয়ে আছে অসংখ্য কওমী মাদরাসা । ইংরেজরা 


সহযোগিতায় পরিচালিত হবে এই প্রতিষ্ঠান । 
একটি স্বাধীন, নিভীক, সত্যের লড়াইয়ে 


হাজারের অধিক মাদরাসা ছিল । আর বঙ্গ 


এদেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেও নিতে পারেনি 
ইসলাম শুধু এই কওমী মাদরাসারই অবদানে । 


আপোষহীন সংগ্রামী কাফেলা গড়ে তোলার 


প্রদেশে ছিল ৮০ হাজারের মত মাদরাসা । 
ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সবকিছুই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে 
দেয় । হাজার হাজার আলিমকে জীবন্ত ফাঁসিতে 


পরবর্তীতে তাই স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচন করে । 


লক্ষ্যেই ১৮৬৬ সালের ৩০ মে ভারতের উত্তর 
প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ গ্রামে ছাত্তা 
মসজিদ নামে পরিচিত পুরাতন এক মসজিদের 


প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সর্বকালে ও সর্কক্ষেত্রেই এর 
অবদান অনস্বীকার্য । বর্তমানেও এই কওমী 


ঝুলানো হয় । তিন লক্ষ কুরআনের কপি ভম্মীভূত 
করা হয় । অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম হিজরত করে 


ডালিম গাছের তলে একজন ছাত্র ও আরেকজন 
শিক্ষককে নিয়ে যাত্রা শুরু করে বিশ্বব্যপী 


বিভিনন দেশে চলে যান । কিন্তু সত্যের চিরন্তন 


আলোড়ন সৃষ্টিকারী এঁতিহাসিক ইসলামি 


বাণী কখনো স্তব্ধ হয় না। ঈমানের ঝর্ণাধারার 


বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলুম দেওবন্দ । যার 


প্রবাহ সাময়িক বাধাগ্রস্থ হতে পারে, থেমে যেতে 
অক্টোবর"১০ 


অবদানে আলোকিত হল পৃথিবী। সেই 


ও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমতৃ রক্ষার একমাত্র 
গ্যারান্টি । মুহূর্তে বজের ন্যায় গর্জে উঠেছে 
একমাত্র কওমী মাদরাসার ওলামায়ে কেরামই । 
যেখানে নিউ স্কিম মাদরাসাগুলো ইসলামি 
প্রতিষ্ঠানের এঁতিহ্য হারাতে হারাতে স্কুল-কলেজে 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


পরিণত হয়েছে, সেখানে কওমী মাদরাসা আপন 
শক্তিতে বলীয়ান, আপন আলোয় ভাস্বর । 
আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ঠ বাস্তবতা হচ্ছে 
এহেন দুর্যোগময় মুহূর্তে কওমী মাদরাসাই জাতির 
ঈমান-আকিদা, ইসলামি আদর্শ ও স্বাধীনতা 
রক্ষায় একমাত্র আশা-ভরসার কেন্দ্র । উত্তাল 
সমুদ্রে দিকভ্রান্ত নাবিকের পথদিশা হল কওমী 
মাদরাসা | অতএব আমাদের ঈমান ও স্বাধীনতা 
রক্ষা করতে হলে কওমী মাদরাসার এই বিপ্রবী 
ধারাকে সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধকরণে প্রচেষ্টা চালানো 
আমাদের নৈতিক দায়িত্ব নয় কী? আল্লাহর কাছে 
একান্ত প্রার্থনা, হে প্রভু আপনি এ ধারাকে 
চিরঞ্ীব করুন । আমি যে কারণে আজকের এই 
লেখাটির প্রতি মনোযোগী হলাম তা হল: কওমী 
মাদরাসা ছাড়া যেহেতু এদেশের অস্তিত্ব ও 
ইসলাম সংরক্ষণ সম্ভব নয়, সুতরাং একে সংরক্ষণ 
করার পাশাপাশি একে আরো কীভাবে সমৃদ্ধ ও 
যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় অগ্রসর করা যায় 
সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা । বাস্তবতা হল, 
সময়ের চাহিদানুসারে মৌলিকত্ব ঠিক রেখে কিছু 
পরিবর্তন এবং এঁতিহ্যের পুনর্জাগরণে আমাদের 
অগ্রসর হওয়াই বাঞ্চনীয় । আমার মতো একজন 
অযোগ্য ও অধমের পক্ষে এ বিষয়ে কলম ধরা 
যদিও দুঃসাহস এবং ছোট মুখে বড় কথা বলারই 
নামান্তর, তবুও আল্লাহকে স্বাক্ষী রেখে বলছি যে, 
আমি নিতান্ত মুহাববত ও আন্তরিকতা থেকেই এই 
বিষয়ে দুয়েক শব্দ লেখার চেষ্টা করছি। যদিও 
আমার অভিজ্ঞতার থলে একেবারেই শুন্য, 
ইলমের ময়দানে আমি একজন পশ্চাদপদ ব্যক্তি 
তবুও হৃদয়ের টানে এ ধারাকে বোঝার অনুভব 
করার চেষ্টা করেছি। এ ধারায় শিক্ষিত ও 
শিক্ষাদানের সাথে জড়িত থাকার সুবাদে একে 
নিকট হতে নিরীক্ষণও পর্যালোচনা করার সুযোগ 
পেয়েছি আল-হামদুলিল্লাহ । সম্মানিত ওলামায়ে 
কেরাম ও জাতির কর্ণধারগণ ও সম্মানিত পাঠক 
সমাজের প্রতি অনুরোধ, দয়া করে একজন 
অযোগ্য তবে আন্তরিক ভাইয়ের কথাগ্তলো অন্তত 
একবার পড়ে দেখবেন। আমি তথাকথিত 
স্কারের কথা বলছি না, আমার আহ্বান হলো 
এতিহ্যকে চলমান বাস্তবতার আভায় আলোকিত 
করা। এ লক্ষ্যে আমি সামগ্রিক বিষয়ে কিছু 
পরামর্শ উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। 


১. সিলেবাস প্রসঙ্গ 


নিষ্প্রয়োজন বরং এর যথাযথ সংরক্ষণ ও 


প্রায়োগিক ও ব্যবহারে এবং আরবি ভাষা চর্চা মূল 


অনুশীলন অপরিহার্য । এই কিতাবগুলোর 
অনুশীলন ও বোঝার চেষ্টার মাধ্যমে মেধা-মনন 
প্রসারিত ও মজবুত হয়। তাছাড়া এই 
সিলেবাসপ্তলোর লিখকগণ যুগে যুগে সময়ের শ্রেষ্ঠ 
লেখক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন । তাই তাদের 
অভিজ্ঞতাসমূহের নির্যাস গ্রহণের প্রয়োজন 
রয়েছে । তবে সময়ের প্রয়োজনে দর্শন ও 
মানতিক বিষয়ে পুরাতন কিছু কিতাব পরিবর্তন 
করে মানতিকের নতুন কিতাব অন্ত্ভক্ত করা 
যেতে পারে এবং আরবি সাহিত্যের আধুনিক 
লেখকদের কিতাবসমূহের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে 
পারে । যেমন আবুল হাসান আলী নদীর (রহ.) 
লিখিত বিভিনন আরবি গ্রন্থ আজ বিশ্বব্যপী 
সমাদূত। কিন্তু তাফসীর, হাদীস, ফিকহসহ 
মৌলিক বিষয়ের গ্রন্থসমূহ অবশ্যই বহাল রাখতে 
হবে । প্রয়োজনে উলুমুল কুরআন ও উলুমুল 
হাদিসের আরো কিছু কিতাব সিলেবাসভূক্ত করা 
যেতে পারে । 

(খ) আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা 
গ্রহণ: একথা সত্য যে, আমাদের কওমী 
মাদরাসাকে যদিও আল-মাদারিসুল আরাবিয়া 
বলা হয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে আধুনিক আরবি 
ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য তেমন চর্চা নেই। 
কিছু কিছু ব্যতিক্রমধর্মী মাদরাসা অবশ্যই রয়েছে 
যেমন-_ জামেয়া দারুল মা'আরিফ ও মাদরাসাতুল 
মাদীনা ইত্যাদি | কিন্তু অধিকাংশ মাদরসাই এ 
ব্যাপারে দুঃখজনকভাবে অনগ্রসর । যদি প্রশ্ন করা 
হয় আপনি নিরেট সমালোচনা করছেন । কওমী 
সিলেবাসে তো জামায়াতে নাহুম থেকে শুরু করে 


লক্ষ্য নয়। ফলে ব্যাকরণের সূত্রগুলো আয়ত্‌ 
থাকা সত্তেও ছেলেরা আরবি লিখতে ও বলতে 
হরদম ভুল করে ২ 

অতএব কাওয়ায়েদ নিয়ে অনুশীলন ও প্রাথমিক 
স্তরে প্রধান সাবজেক্ট হিসেবেই ইনশার প্রতি 
গুরুত্ব দেয়া উচিত । কারণ কুরআন- হাদীস 
বুঝার জন্য আরবি ভাষার প্রয়োজন, আর আরবি 
ভাষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন | ঢাকা যাওয়াই 
লক্ষ্য, গাড়িতে ভ্রমণ নয় । 

(গ) প্রসঙ্গ: উর্দু ভাষা: কোন কোন আলিমের 
অভিমত হলো উর্দু মাতৃভাষা তো কুরআনের ভাষা 
নয়, তাহলে এর চর্চার প্রয়োজন কী? আমার মত 
হলো উর্দু ভাষা চর্চা অব্যাহত থাকুক । যেহেতু 
আমাদের আকাবীরগণের বিপুল রচনাসম্ভার উর্দু 
ভাষায় । সুতরাং প্রাথমিক পর্যায় হতে উর্দুর চর্চা 
প্রয়োজন মতো রাখা যেতে পারে। তাছাড়া 
এখনো অনেক কওমী মাদরাসার ছাত্র যেহেতু 
উর্দূতেই পরীক্ষার উত্তরপত্র লিখে এবং উর্দু 
কিতাবসমূহ হতে আরবি কিংবা বাংলায় অনুবাদ 
করে লিখতে পারে না তাই আপাতত উর্দুর চর্চা 
অব্যাহত রাখা উচিত । কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি 
বিশুদ্ধ উর্দু কিন্তু আমরা চর্চা করি না। যা আছে 
তা কোনমতেই | এজন্য উর্দু সাহিত্য ব্যাকরণের 
যথাযথ চর্চা করা দরকার । শুধু উর্দু কায়েদা বা 
উর্দু পহেলী পড়েই উর্দু ভাষা আয়ত্ব করা যায় 
না। তবে মৌলিক কিতাবসমৃহ আরবি এবং 
প্রাথমিক কিতাবসমূহ বাংলা মাধ্যমেই পাঠদান 
হওয়া উচিত | 

(ঘ) বাংলাকে মযাদা দেওয়া হোক: পৃথিবীর 


জামায়াতে ছাহারুম পর্যন্ত আরবি ব্যাকরণের 


ভাষাসমূহের মধ্যে নিশ্চয়ই আরবি ভাষা সবচেয়ে 


কিতাবসমুহকে সবচেয়ে গুরুত্পুর্ণ কিতাব বলা 


সুন্দর, সাবলীল ও গতিশীল | তাছাড়া আরবিই 


হয়। যেমন : মিজান, নাহবেমীর, হিদায়াতুন 


হলো মুসলমানদের প্রিয় এবং পবিত্র ভাষা । 


নাহাভ, ইলমুস সিগাহ, ফসুল আকবারি, কাফিয়া, 


অতএব মাদরাসার শিক্ষার্থীদের আরবিকে শ্রেষ্ঠ 


শরহে জামী ইত্যাদি । তাহলে আপনি কিভাবে 


ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে । এর প্রতি 


বললেন যে, এখানে আরবির চর্চা নেই? উত্তর: 


ভালবাসা, মমত্, চর্চা ও এর ব্যাপক সমৃদ্ধির 


আমি তো চর্চার কথাই বলছি । ব্যাকরণের কিতাব 
পড়ে অনুশীলন না করলে আরবি ভাষার চর্চা হয় 
কীভাবে? যদিও ইদানিং মু'়াল্লিমুল ইনশা 


লক্ষ্যে এগিয়ে আসা সকলের নৈতিক দায়িত্ব । 
আরবি আলিমে দীনদের প্রাণ, জীবন চলার 
পাথেয় ৷ এরপরে দ্বিতীয় নাম্বারে কোন ভাষাকে 


সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এটিকে 


প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে? বর্তমান সময়ে বিজ্ঞ 


একেবারে গুরুত্বহীনভাবে অনেক মাদরাসায় 


ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামি চিন্তাবিদগণের 


পড়ানো হয়। আমার মতে জামাতে হাফতৃম 


মতামতসমূহ পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্টত 


থেকেই আরবির অনুশীলন করা দরকার । 


প্রতীয়মান হয় যে, আরবির পরে বাংলা ভাষাকে 


এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং বিস্তৃত । এক্ষেত্রে 
বিশদ আলোচনা নয়, বরং মৌলিক বিষয়সমূহ 


এক্ষেত্রে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি গবেষক আল্লামা 


নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। বর্তমানে 


মাহমুদুল হাসানের একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য । 


বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার কর্ণধারগণের 
মাঝে মৌলিকভাবে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়: ১. 


তিনি বলেন, “আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করছি যে, 


স্থান দেওয়া উচিত এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে 
লা প্রচলন করা উচিত | একেবারে প্রাথমিক স্ত 

র হতেই প্রতিটি ক্লাসে বাধ্যতামূলকভাবে বাং 

ব্যাকরণ অনুশীলন ও সাহিত্য চর্চা অপরিহার্য । 


কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে নাহু-সরফের জন্য ছেলেদের 


যাতে একজন ছাত্র আরবি ও উদ্দুকে নিমিষেই 


এতিহ্যপন্থী ও ২. সংস্কারপন্থী । আমি উল্লিখিত 


এমনভাবে খাটানো হয় যে, পথে-ঘাটে, রাতে- 


কোন ধারার বিষয়ে মন্তব্য না করে বলতে চাই, 


ংলাতে অনুবাদ করতে পারে । ইসলামি মৌলিক 


দিনে তারা জপে মুখ তেতো করে ফেলে। 


কিতাবসমূহের পরীক্ষায় উত্তরপত্র আরবিতে এবং 


এতিহ্য ও চলমান বাস্তবতার সমন্বযই এখন 


পড়াশুনার একাগ্রতার ক্ষেত্রে এটি আশাব্য রক, 


অন্যান্য বিষয়সমূহ বাংলায় উত্তরপত্র লেখার মতো 


সময়ের দাবি । এ ক্ষেত্রে যে বিষপ্তলোর বাস্তবায়ন 
প্রয়োজন মনে করি তা নিয়ে উল্লেখ করা হল । 
(ক) মে লিকতৃ ঠিক রাখতে হবে: কওমী 


ইতিবাচক, ও অনুকরনীয় দিক হলেও অনুতাপের 


যাতে ছাত্ররা যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সে 


বিষয় হলো ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক চর্চা ছাত্রদের 


প্রচেষ্টা চালানো দরকার | দেখা যায় অনেকে খুব 


করানো হয় না। অবস্থা দেখে মনে হয় যে, নাহু 


ভাল আরবি বুঝেন এবং উর্দূতে তরজমা করতে 


সিলেবাসের মৌলিক কিতাবগুলো পরিবর্তন 
অক্টোবর”১০ 


সরফের সূত্রগুলো মুখস্ত করাই মুখ্য । তার 


পারেন, কিন্তু বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে সমস্যায় 


| তআত্তার্তহীদ ২১ 


পড়ে যান। বাংলা ভাষাকে অবহেলা করলে 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 


এদেশের মুসলমানদের নিকট দীনের প্রচার-প্রসার 


বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ গ্রহণ করতে হবে। 


(ঝ) আক্কাইদ বিষয়ে অধিকতর গুরুত্দান 
আবশ্যক: মাদরাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল 


দুষ্কর হয়ে পড়বে । এক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর 
খ্যাতিমান আলিমে দীন আল্লামা সাইয়িদ আবুল 
হাসান আলী নদভীর (রহ.) একটি বক্তব্য 
প্রনিধাণযোগ্য । বাংলাদেশের উলামায়ে 
কেরামদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, “আপনারা 
এদেশের ভাষাকে অস্পৃশ্য মনে করবেন না, 
ংলা ভাষা ও তার সাহিত্য চর্চায় কোন পন্য নেই 
এই ধারণা বর্জন করুন। এটা নিছক মূর্খতা । 
আপনারা নিজেদেরকে বাংলা ভাষার বিরল 
প্রতিভা রূপে গড়ে তুলুন । আপনাদের প্রত্যেককে 
সুবক্তা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলাম- 
বিরোধী শক্তির রহম করমের উপর ছেড়ে দিবেন 
না। ওরা লেখবে আর আপনারা পড়বেন এ 
অবস্থা বরদাশত করা যায় না 
আমি একেবারে শৈশব অবস্থায় সাহিত্যে ডুবে 
যাওয়ার কথা বলছি না । আমার বক্তব্য হল, অন্ত 
ত কুরআন-হাদীসর মর্মার্থ বাংলার সর্বস্তরের 
জনগণের কাছে তুলে ধরার মত এবং অনায়াসে 
ধলা থেকে আরবি এবং আরবি হতে বাংলায় 
সঠিকভাবে অনুবাদ করার যোগ্যতা অর্জন করতে 
হবে। 
(ড) প্রয়োজন মাফিক ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা 
গ্রহণ: যেহেতু ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত 
ভাষা সে হিসেবে প্রয়োজনীয় ইংরেজি ভাষা 
শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন | ফার্সির বদলে 
প্রাথমিক স্তর হতে ইংরেজি গ্রামার ও সাহিত্য 
চর্চার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন । যেহেতু ইংরেজি 
শেখা অত্যন্ত গুরুত্তপূর্ণ, তাই ফার্সির বদলে 
ইংরেজিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত । ভাষার ক্ষেত্রে 
স্পষ্ট বক্তব্য হল: কওমী মাদরাসায় 
বাধ্যতামূলকভাবে মর্যাদান্সারে ১. আরবি, ২. 
ধলা, ৩. উর্দু ও ৪. ইংরেজি চর্চার যথাযথ 
ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন । ফার্সির বিষয়ে যদি 
সুযোগ থাকে এচ্ছিক হিসেবে কিছু চর্চা করা 
যেতে পারে এবং ফার্সি ভাষায় রচিত কিতাব 
গুলো যেমন- নাহবেমীর, পাঞ্জেগান্জ ইত্যাদি 
এগুলোকে আরবি বা বাংলা পড়ানোই উচিত । 
ভাষার জটিলতায় বর্তমানে ছাত্ররা মূল মাসআলাই 
বুঝতে সক্ষম নয় । 
(চ) অতিরিক্ত সংস্কারের প্রয়োজন নেই: 
এক্ষেত্রে আমি ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
সাহেবের একটি সময়োপযোগী বক্তব্য তুলে 
ধরতে চাই । তিনি বলেন, কওমী মাদরাসাকে 


অপরদিকে মাদরাসার ছাত্র হিসেবে তাদের 


ঈমান ও আকীদা স্বচ্ছ করা । কিন্তু এ বিষয়ে 


অবশ্যই কুরআন, হাদীস, তাফসীর, উসুল, 


আমাদের কওমী মাদরাসায় পর্যাপ্ত আধুনিক 


ফিকহ, ফনুনাত, আরবি ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি 
সশিষ্ট বিষয়গ্তলো পড়তে হবে। ধর্মীয় ও 
আধুনিক এতগুলো বিষয় ছাত্রদের পক্ষে আদৌ 
পড়া সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন অত্যন্ত সংগত ও বাস্তব । 
নাকি সাধারণ বিষয়ের চাপে ধময়ি কিতাবগুলো 
কোনঠাসা হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আলীয়া 
মাদরাসার শিক্ষাধারায় আধুনিকীকরণের ফলাফল 
আমাদের সামনে স্পষ্ট । কমবেশি প্রায় আলিয়া 
মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা দাখিল পাশ করে 
কলেজমুখী হচ্ছে । আলিম পাশ করার পর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমাচ্ছে । জীবিকার তাগিদে 
একটি চাকুরীর সংস্থান করা যেন তাদের একমাত্র 
চাওয়া পাওয়া । তাদের মধ্যে অনেকের দৈনন্দিন 
জীবনধারায় ইসলামি এতিহ্যের কোন চিহ্ন আর 
অবশিষ্ট থাকে না । আমাদের একথা মনে রাখতে 
হবে মাদরাসা শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র ধারা । 
চিকিৎসা, প্রযুক্তি, কৃষি, কারিগরি ও বিজ্ঞানের মত 
এটা বিশেষায়িত শিক্ষা (91950191190 
[00০811017) ৷ মাদরাসা পাঠ্যক্রমের সাথে 
আধুনিক ও সাধারণ শিক্ষা একাকার হয়ে গেলে 
মাদরাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্য বিনষ্ট হবে এতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ” 

(ছ) অল্প সময়ে অধিক সিলেবাস: কওমী 
মাদরাসায় বিশাল বিশাল কিতাব অল্প সময়ে 
সমাপ্ত করার প্রথা চালু রয়েছে । এ বিষয়টা 
অনেকটা বিব্রতকর | কিতাব বোঝা না-বোঝার 
চেয়ে নেসাব সমাপ্ত করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় 
বেশি । এ বিষয়টা বাস্তবসম্মত নয় । আল্লামা 
বিচারপতি তকী ওসমানী দুঃখ করে দাওরায়ে 
হাদীসের দ্রুত পড়াকে ইতঃস্তত ছুটোছুটি বলে 
আখ্যায়িত করেন । তাছাড়া এ নেসাব সমাপ্ত 
করার অতিরিক্ত চাপে ছাত্র-শিক্ষক অনেকের 
নাভিশ্বাস উঠে । স্বাস্থ্য রক্ষা ও কিতাব গবেষণা 
কষ্টকর হয়ে পড়ে । এ বিষয়ে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ 
আলিমদের এগিয়ে আসা দরকার | ভারসাম্যপূর্ণ 
শিক্ষাব্যবস্থাই টেকসই কল্যাণ বয়ে আনতে 
পারে । অনেক বিশেষজ্ঞ আলিম দাওরায়ে 
হাদীসকে দু'বছর মেয়াদি করার পক্ষপাতি | 

(জ) ফিক্হ ও বিধান শাস্ত্র: এ সম্পর্কে প্রচুর 
কিতাব সিলেবাসে পাঠ্য আছে। কিন্তু দুঃখের 
পবিত্রতা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ সম্পর্কে 


সরকারের নিয়ন্ত্রণে এনে এমপিওভুক্ত করা হলে 
সরকারি প্রস্তাবনা অনুযায়ী কওমী মাদরাসার 


বার বার পড়ানো হয় । অথচ ফিকৃহের আধুনিক 
দিকগুলো মোটেও পড়ানো হয় না। যেমন_ 


শিক্ষার্থীরা ও মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, বিজ্ঞান, 
কৃষি ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের এবং 


আধুনিক লেনদেন, বীমা, ব্যাংকিং সিস্টেম, স্টক 
এক্সচেঞ্জের লেনদেন, এলসি, বৈদেশিক বাণিজ্য, 


বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা 
হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হবে । স্বাভাবিকভাবে বাংলা, 
ইংরেজি, গণিত, উচ্চতর গনিত, ভূগোল, 
জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, 
পরিসংখ্যান, পৌরণীতি, ইতিহাস, দর্শন, 


অক্টোবর”১০ 


শেয়ার বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি । এক্ষেত্রেও 
সামঞ্জস্য সৃষ্টি কাম্য । পূর্ণাঙ্গ ফেকাহ গুরুত্ব 
সহকারে সিলেবাসভূক্ত হওয়া আবশ্যক | চলমান 
সমস্যার প্রেক্ষাপটে নতুন ফেকাহ গ্রন্থ প্রণীত 
হওয়া জরুরি । 


কিতাবের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যার কারণে 
আবিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা 
কষ্টসাধ্য । তাছাড়া বর্তমানে বাতিলদের পক্ষ হতে 
বিশ্বাসগত বিষয়ে নতুন নতুন আগ্রাসন পরিচালিত 
হচ্ছে। যার ফলে বর্তমান সমাজ চরম বিভ্রান্তির 
স্বীকার । এমন এমন ফেরকার অতীতেও উদ্ভব 
হয়েছে, বর্তমানে ও উদ্ভব হচ্ছে যাদের মতবাদের 
উপর বিশ্বাস করলে ঈমান চলে যাওয়ার উপক্রম 
হয়। কিন্তু আমাদের সিলেবাসে সে সম্পর্কে 
ধারণা অর্জন করার জন্য তেমন কিতাব 
সন্নিবেশিত হয়নি । আল্লাহ না করুন ঈমান 
বরবাদ হয়ে গেলে এত কিছু করার কি মূল্য? 
সুতরাং যথা শীগ্রই নেসাবের মধ্যে এমন কিছু 
আবাঈদের কিতাব সংযোজন করতে হবে যার 
ফলে ছাত্রদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায় হতে ইসলামি 
আকাঈদের একটি সম্যক ধারণা অর্জন সম্ভব 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, বিবর্তনবাদ, প্রকৃতিবাদ, 
গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্, 
সাম্প্রদায়িকতা, ক্রুসেড, ইসলামোফোবিয়া 
ইত্যাদী বিষয়ে মাদরাসার ছাত্রদের মৌলিক ধারণা 
থাকা জরুরী । আল-হামদুলিল্লাহ বর্তমানে 

ংলাদেশে অনেক উলামায়ে কেরাম এ সব 
বিষয়ে গবেষণা লব্ধ কিতাব রচনা করেছেন । সে 
দিকে লক্ষ্য করা সময়ের অপরিহার্য দাবি । 


২. অন্যান্য প্রসঙ্গ 

সিলেবাসের বাইরেও আমাদের কওমী মাদরাসার 
কর্ণধার হযরতগনের আরো কিছু বাস্তবসম্মত 
দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা সমীচীন বলে মনে করি । 
সেসব বিষয়ের পরিধি যদিও অনেক বিস্তৃত । কিন্তু 
সংক্ষিপ্ত পরিসরে অতীব প্রয়োজনীয় কয়েকটি 
বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । 

কে) রুহানিয়াতের পরিবেশ আরো প্রাণবন্ত 
নিকট এ বিষয়টা সূর্যালোকের ন্যায় বাস্তব যে, 
চলমান ফিতনাময় পৃথিবীতে কওমী মাদরাসার 
পরিবেশ সবচেয়ে বেশি নিরাপদ দীন চর্চার জন্য । 
এখানে যেমনিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান নিয়ে চর্চা 
হয়, তেমনিভাবে সুষ্ঠু ও স্বাধীনভাবে দীনের 
আমলগুলো পালন করার জন্য এর চেয়ে উন্নত 
কোন পরিবেশ অন্য কোনখানে নেই । যেহেতু 
বর্তমানে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই, 
সে কারণে অন্যান্য পরিবেশে দীন নিয়ে বেঁচে 
থাকা অনেকটা কঠিন ও দুরূহ । বিশেষ করে 
অন্যসব প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা, 
সরকারি ও এলাকার প্রভাবশালীদের প্রভাব 
ইত্যাদি সমস্যা হতে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন । 
পক্ষান্তরে কওমী মাদরাসায় ওইসব নিয়ন্ত্রক 
শক্তির প্রভাব না থাকাই অনেকটা নিঃসংকোচে 
দীনি কাজসমূহ সম্পাদন করা যায় । সাম্প্রতিক 
সময়ে আলিয়া মাদরাসার অফিসে ছবি ঝুলানোর 


) আত্তান্তহীদ ২২ 


যে সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে তা 
পেরেছেন? এখানে আসলেই আল্লামা কাসেম 
নানুতুবি (রেহ.) ও আল্লামা রশীদ আহমদ গাংগুহী 


হল, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুতে সীমাবদ্ধ হতে 


আকাবিরগণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সততার সাথে 


হবে । এক্ষেত্রে আমাদের মাদরাসাসমূহের চলমান 
বেতন পদ্ধতি প্রয়োজন পূরণে কখনো সক্ষম নয় । 


কাজ করা জরুরি । 
€ঘ) সরকারি পরীক্ষা: বর্তমান সময়ে কওমী 


এক্ষেত্রে হাকীমূল উম্মত হযরত আল্লামা আশরাফ 


(রহ.)সহ দারুল উলুম দেওবন্দের 
প্রতিষ্ঠাতাগণের উসুল সমূহের দুরদৃষ্টি বুঝে 


আলী থানবীর (রহ.) বক্তব্য হল, উলামাদের 
স্বল্পবেতন প্রদান ইলমে দীনের অবমূল্যায়নের 


আসে । অর্থাৎ তারা সরকারী সাহায্য সহযোগিতা 


আলামত | তিনি আরো বলেন, যদি আমাদের 


ও নিয়ন্ত্রণকে মাদরাসার জন্য ক্ষতিকর মনে 
করতেন । যা হোক কথা হচ্ছে কওমী মাদরাসায় 
সবচেয়ে বেশি দীনি পরিবেশ বিদ্যমান । কিন্তু 
আমরা লক্ষ্য করছি বর্তমানে পূর্বের তুলনায় 
এক্ষেত্রে সম্ভবত আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। 
ফলশ্রর্তিতে দেখা যায় অনেক ছাত্র মাদরাসা হতে 
বাইরের পরিবেশে এসে নিজেদের আদর্শ 
এতিহ্যকে পিছনে ঠেলে দেয় । দাওরায়ে হাদীস 
সমাপ্ত করে একেবারে একজন দুনিয়াদার আলিমে 
পরিণত হওয়ার নজির সৃষ্টি হচ্ছে । এ বিষয়টা 
মোটেও সুখকর নয় । এর কারণ খতিয়ে দেখলে 
দেখা যাবে আমাদের অতীত আকাবিরদের একটা 
নিয়ম ছিল তারা ছাত্রজীবন শেষ করে বাড়িতে 
আসার পূর্বেই ছাত্রদের জন্য কোন একজন 
শায়খের সোহবতে থাকার ব্যবস্থা করতেন 
অতীতের সকল ওলামায়ে কেরামের জীবনীতে 
দেখা যায় তারা ইলমে জাহেরি সমাপ্ত করে ইলমে 
বাতেনের জন্য কিছুদিন মেহনত করতেন 
হাদীসের যেমন শায়খ আছেন তরীকতেরও 
তেমনি শায়খ আছেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে 
বর্তমানে এ প্রক্রিয়াটা একেবারেই অনুপস্থিত 
ফলে অনেকেই সাধারণ শিক্ষার ন্যায় গতানুগতিক 
একটা সার্টিফিকেটের নিয়তে লেখাপড়া করছে 
এ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন প্রয়োজন । ছাত্রজীবন শেষ 
করার সাথে সাথে শায়খের সোহবতের পরিবেশটা 
আবারও সুচারুরূপে গড়ে উঠুক এটা সময়ের 


মাদরাসার শিক্ষকগণ আল _হামদুলিল্লাহ আল্লাহর 
সন্তুষ্টি ও দীনের খেদমদের নিয়তে স্বল্পবেতনে 
খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন এটা 
উৎসাহব্যাঞ্জক । কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক দক্ষ 
আলিমে দীন এই স্বল্প বেতনে তাদের প্রয়োজন 
পূরণে ব্যার্থ হয়ে খেদমতে দীন থেকে নিজেদের 
গুটিয়ে নিয়ে বিভিন্ন বাহ্যিক পেশায় জড়িয়ে 
যাচ্ছেন, বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন । ফলে 
ঘাটতি রয়েই যাচ্ছে । দেখা যায় সকল ভাল ছাত্রই 
সমাপনী বর্ষের সময় চিন্তা করে থাকেন দু'এক 
বছর খেদমত করে কিছু একটা করতে হবে । যার 
ফলে আমাদের মেধাগুলো হয়ত বিদেশে পাচার 
হয়ে যাচ্ছে নয়তো সমাজের উত্তাল ্নোতে হারিয়ে 


মধ্যে দীনের সম্মান ও মর্যাদা থাকত, তাহলে 
আমরা কুর'আনের ধারক-বাহকদের মূল্য ও বড় 
করে নির্ধারণ করতাম | কিন্তু আমরা দীনের 
অসম্মান করছি। এজন্য মুয়াযিন এবং 
ইমামগণের এ অসম্মান করে রেখেছি যে, তাদের 
বেতন খুব স্বল্পই নির্ধারণ করি এবং মৃতদের খানা 
ও কাপড় দিয়ে তাদের সাহায্য করি । একজন 
আলিম হযরত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী 
(রহ.)-কে প্রশ্ন করলেন, প্রয়োজনের চেয়ে বেতন 
নেয়া যাবে কিনা? হযরত উত্তর দিলেন অবশ্যই 
জায়েয । কেননা প্রয়োজনীয় উপকরণের উপস্থিতি 
হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জনের মাধ্যম 1৫ তাছাড়া আমরা 
লক্ষ্য করছি যে, ভারত পাকিস্তানের আলিমগণ 
শুধু দরস নয়, বাহ্যিকভাবে অনেক দীনি খেদমত 
আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন । সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের 
আলিমগণ অপারগ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক 
সীমাবদ্ধতার কারণে । 

(গ) গণসহযোগিতা ও দীনের সম্মান: ওলামায়ে 
দেওবন্দের একটি উসুল হচ্ছে দেশপ্রেমিক 
সাধারণ জনগণের সহযোগিতায় মাদরাসা 
পরিচালিত হবে | এ বিষয়টা নিঃসন্দেহে বাস্তব ও 
কল্যাণকর | তবে এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে যথেষ্ট 
বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে। উলামায়ে 
কেরামদের উসুল ছিল কেউ যদি প্রভাব বিস্তার বা 
অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য চাদা দেয় তা গ্রহণ 
করা হবে না, কিন্তু বর্তমানে ওলামায়ে কেরামদের 
একটি অংশ এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেন 
না। ফলে মাদরাসার স্বকীয়তা ভূলুগ্ঠিত হচ্ছে। 
ওলামায়ে কেরামগণকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা 
হচ্ছে। এক্ষেত্রে হাকীমূল উম্মত থানবীর (রহ.) 
বক্তব্য নিম্নরূপ: ওলামায়ে কেরামের চাঁদা 
কালেকশনের কারণে দীনের বড়ই অপমান 
হচ্ছে । সাধারণ মানুষ তো মনে করে যে এরা 
সকল ধান্ধা নিজের জন্যই করে থাকে ৷ এজন্য 
আমার অভিমত হল ওলামায়ে কেরামগণকে চাঁদা 
না করা চাই । তবে হ্যা করা যেতে পারে, তার 
সীমা কতটুকু? দুটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য 
রাখতে হবে: ১. চাঁদা শুধুমাত্র মুখলিস 
মুসলমানদের কাছ থেকে করা যেতে পারে । ২. 
চাঁদার সম্বোধন আম অর্থাৎ ব্যাপক হবে ।১ তিনি 
আরো বলেন : হাত প্রসারিত করার কারণে 
ওলামায়ে কেরামগণ মানুষের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে 
গেছে । এজন্য তাদের কথার আছর নেই । যার 


যাচ্ছে, অথবা ভিন্নখাতে ব্যবহৃত হচ্ছে । অনেকেই 
বেতন বৃদ্ধির কথা বললে তাওয়াক্কুল এর কথা 
বলেন । আমরা বিলাসিতার কথা বলছি না, 
মুহতারাম উলামায়ে কেরাম যে দীনি তালিমের 
বিনিময় জায়েয বলেছেন এটা প্রয়োজনের 
কারণে । আর প্রয়োজনের ব্যাপারে শরয়ী নীতি 


অক্টোবর”১০ 


কারণে বড়লোকেরা তাদের ছেলেদেকে আরবি 
পড়ায় না।? 


মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে সরকারি পরীক্ষায় 
ংশগ্রহণের একটা ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হচ্ছে । এ ক্ষেত্রে কারো কারো ভিন্নমত থাকলেও 
এটা অবশ্যই আশাব্যাঞ্জক ৷ যার ফলশ্রর্তিতে 
আল-হামদুলিল্লাহ বর্তমানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অনেক শিক্ষক কওমী মাদরাসার ফাযিল 
রয়েছেন। অত্যন্ত শুকরিয়ার বিষয়, আজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সুনাতী লেবাসের 
ছাত্রদের আনাগোনা । এসব কিছুই সরকারি 
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ফসল । তাছাড়া অনেকে 
মনে করেন যে, কওমী মাদরাসার ছাত্ররা অকেজো 
অসাড় । কিন্তু তাদের সেই ধারণার দীতভাঙ্গা 
জবাব দিয়ে যাচ্ছেন সরকারি পরীক্ষায় 
₹শগ্রহণকারী কওমী মাদরাসার ছাত্ররা | বিভিন্ন 
পরীক্ষায় তাদের নজর্‌ কাড়া ফলাফল নিঃসন্দেহে 
নিবকি করে দেয় সমালোচকদের । তবু এক্ষেত্রে 
সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন বলে মনে করি। 
যেসব বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে তা হল: ১. 
কত পার্সেন্ট ছাত্র কওমী মাদরাসায় লেখাপড়া 
করে? এদের মেধাবী অংশগুলো যদি কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভীড় জমায় তাহলে তাদের ফেলে 
আসা প্রতিষ্ঠানগুলো দীনের গভীর জ্ঞান চর্চার 
জন্য আলিম কোথা থেকে সংগ্রহ করবে? ২. 
একজন ছাত্রকে তার পিতা মাতা অন্যকোন 
প্রতিষ্ঠানে না দিয়ে কওমী মাদরাসায় শিক্ষা 
দিয়েছেন, তারা জানেন এতে দুনিয়াবী তেমন 
উন্নতি সাধন করতে পারবে না, এরপরেও দিলেন 
কেন? নিশ্যয়ই তাদের কাছে তার আলিম 
হওয়াটাই মুখ্য ছিল । কিন্তু যেসব ভাই কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমাচ্ছেন তারা উসুলে দীন 
সম্পর্কে কতটুকু অভিজ্ঞ? তারা তাফাল্কুহ ফিদ 
দীন হাসিল করেছেন কিনা? একথা সুনিশ্চিত যে, 
কওমী মাদরাসায় প্রাথমিক পড়াগ্তলো ভালভাবে 
না পড়লে পরবর্তী সময়ে কিতাব বুঝা মুশকিল 
হয়ে পড়ে । এখন যে সকল ভাইয়েরা জামাতে 
হাস্তুম-শাসুম থেকে পরীক্ষার জন্য উদগ্রীব হয়ে 
যাচ্ছেন তারা কিতাব বুঝার মেহনত করার সময় 
পেলেন কই? তাই কওমী মাদরাসার ছাত্রদের 
নিরবচ্ছিননভাবে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়া-লেখা 
চালিয়ে যেতে হবে । ৩. কলেজ 
গিয়ে তাদের আমল আখলাকের অবস্থা কেমন 
হল? 
সাধারনত এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
উল্লিখিত বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে । 
এক্ষেত্রে সম্ভাব্য করণীয়গুলো আমি নিয়ে উল্লেখ 
করছি: 
১. যেহেতু একজন মাদরাসা ছাত্রের প্রধান দায়িত্ব 
হলো উলুমে দীনিয়া হাসিল করা, আর উলুমে 
দীনিয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল আরবি, বাংলা, 
উর্দু ভাষায় দক্ষতা অর্জন। যেহেতু উলুমে 


অতএব বর্তমানে যেভাবে অত্যন্ত উৎসাহের 
সাথে, কোন শর্তের ধার না ধেরে চাঁদা দেশ- 


দীনিয়ার কিতাবসমূহ উল্লিখিত ভাষায় রচিত এবং 
যেকোন মাদরাসায় প্রাথমিক স্তরগুলো উল্লিখিত 


বিদেশে কালেকশন করা হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে 
দীনের অবমাননার শামিল। এক্ষেত্রে 


উলুমে সমৃদ্ধ ৷ তাই এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জন 
না হওয়া পর্যন্ত সরকারি পরীক্ষার চিন্তা না করা 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


চাই । এক্ষেত্রে জামাতে সুয়ামের আগে সরকারী 


মুখোমুখি হতে হয় ৷ যদিও আর্থিক সমস্যা বা 


পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা একেবারেই অনুচিত | 
বর্তমানে দেখা যায় জামাতে হাপ্তুম-শাশুমে উঠতে 
না উঠতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পাগল পারা হয়ে 
যায় । অথচ নাহু-সরফের একটি কায়েদা জিজ্ঞাসা 
করলে বা একটি বাক্যের আরবি করতে দিলে 
নাকানি-চুবানি খেতে হয় । তাহলে এ ছাত্রটি 


পারিবারিক কারণে তাদের আলাদা কোর্স করা 
সম্ভব হয়নি । এখন আবার কর্মের চাপের কারণে 
নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে জ্ঞানার্জনের 
সুযোগ নেই । তাদের জন্য যদি ভার্সিটির মত 
কয়েক ঘণ্টা অথবা সাপ্তাহিক অথবা নৈশ 
কলেজের ন্যায় এ ধরনের কোন জ্ঞানার্জনের জন্য 


সরকারী পরীক্ষা দিয়ে কি বিষয়টি অর্জন করল? 


তাফসীর, ফিকহ, হাদিস ইত্যাদি উচ্চতর উলুমে 


উলুমে দীনের পরিপক্ষতা অর্জন না করে সরকারি 


দীনিয়া অর্জনের জন্য কোর্সের ব্যাবস্থা রাখা হয় 


পরীক্ষা নিয়ে অধিক মাথা ঘামানো মোটেই উচিত 
নয় । আরবি, বাংলা ও উর্দূ এই তিন ভাষার উপর 


তাহলে বিরাট সংখ্যক আলিমের জন্য সুবর্ণ 
সুযোগ হবে এবং বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হবে। 


দক্ষতা অর্জন করুন তারপর পরীক্ষার কথা চিন্তা 


প্রয়োজনে তা কয়েকবছর মেয়াদি হোক । এক্ষেত্রে 


করুন | আল্লাহ তায়ালা যে বলেছেন, তোমাদের 
প্রত্যেকের বড় দল হতে একটি ছোট দলকে 
দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে । এই ক্ষুদ্র 
দল যদি কওমী মাদরাসা থেকে বের না হয় 
তাহলে কোথেকে বের হবে । অতএব উলুমে 
দীনের যথাযথ জ্ঞান অর্জনের পরে যে কেউ 
অক্সফোর্ড যাক এতে আমাদের আপত্তি নেই। 
কিন্তু জগাখিচুড়ি জ্ঞান নিয়ে আলা মডার্ন হওয়ার 
প্রবণতা মোটেই ঠিক নয় । 

২. দ্বিতীয়ত: সরকারি পরীক্ষায় সবাই অংশগ্রহণ 
করুক এতে কোন আপত্তি নেই । তবে কথা হল 
সবাই যাতে খেদমতে দীন ছেড়ে না দিয়ে বাহ্যিক 
কাজে জড়িত হয়ে না পড়েন অন্যথায় যে 
প্রতিষ্ঠান এত আদর যত্র করে আপনাদের গড়ে 
তুলেছে তা মেধাবী শিক্ষক সংকটে ভূগবে। 
এজন্য সরকারি সার্টিফিকেট অর্জন করেও কওমী 
মাদরাসায় একদল আলিমকে অবশ্যই খেদমতে 
নিয়োজিত থাকতে হবে । 

৩. তৃতীয়ত: যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
জ্ঞানার্জনে আগ্রহী তাদেরকে দীাওরায়ে হাদীস 
শেষ করার সাথে সাথে কোন একজন কামিল 
শায়েখ এর হাতে বায়াত গ্রহণ করা তাদের জন্য 
অত্যন্ত জরুরী । কারণ এ পরিবেশ আর সে 
পরিবেশের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান । সে 
ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকা মুশকিল । 
৪. চতুর্থত: অনেকেই বিষয় নির্ধারনে ভুল 
করেন । একসময় প্রায় ছাত্র ইসলামিক স্টাডিজ ও 
এরাবিক নিতেন । এখন অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও 
ঝুঁকছেন । বিষয় নিবচিনের ক্ষেত্রে কয়েকটি 
বিষয়ের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে । 
পারিবারিক, আর্থিক অবস্থার প্রতি নজর দিতে 
হবে । অর্থাৎ কঠিন সাবজেক্ট নিলে তা দীর্ঘমেয়াদি 
হয় এবং তা নিয়ে ভাল রেজাল্ট করা যাবে কিনা? 
কোন বিষয়টি জীবনে অগ্রগতির জন্য সহায়ক 
অর্থাৎ তার রুচিবোধ, ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনে 
কোন বিষয়টি তার সাথে সঙ্গতিপুণ হবে । 

(ও) কর্মজীবী ওলামাদের ব্যাপারে পদক্ষেপ 
গ্রহণ: অনেক ছাত্র রয়েছেন যারা সরকারি 


পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেননি কিংবা আর্থিক | 


সংকটের কারণে ইফতা, তাফসীর ইত্যাদি কোন 
বিষয়ে কোর্স ও স্টাডির সুযোগ পাননি । তাদের | 
জন্য কিছু একটা করা দরকার | কারণ মসজিদের | 
ইমাম সাহেবদেরকে শরয়ী কোন সমস্যার 
তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে হয় এবং অন্যান্য 
আলিমগণকে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের 


অক্টোবর”১০ 


বড় বড় জামেয়াগুলো অবশ্যই ভূমিকা রাখতে 
পারে । ঢাকার ইদারাতুল মা*'আরিফ ও চট্টগ্রামের 
দীনি ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠান কায়েম করে 
এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে । 

€5) সাহিত্য ও সংস্কৃতি: সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
চর্চায় কওমী মাদরাসায় পড়ুয়ারা অন্যদের চেয়ে 
পিছিয়ে । যদিও বর্তমানে এক্ষেত্রে অনেকেই 
এগিয়ে এসেছেন তথাপি গ্রামীণ অঞ্চলের 
মাদরাসাগ্তলো এখনো এক্ষেত্রে সমস্যায় 


জর্জরিত । সুতরাং এ বিষয়ে জোরালো পদক্ষেপ 
গ্রহণ সময়ের দাবি । 

€ছ) পাশ ব্যতীত মানোন্নয়ন: অনেক প্রতিষ্ঠানে 
পরীক্ষায় পাশ ব্যতীত উপরের ক্লাসে মানোন্নয়ন 
দেয়া হয় । এর দ্বারা মেধার অবমূল্যায়ন হয় । এ 
প্রথা বন্ধ হওয়া জরুরি । উল্লিখিত বিষয়সমূহের 
প্রতি যথাযথ দৃষ্টিদানের মাধ্যমে কওমী মাদরাসার 
উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সকল ওলামায়ে 
কেরামগণের এগিয়ে আসা সময়ের অপরিহার্য 
দাবি । 


লেখক : প্রাবন্ধিক, ফাযিল 
জামেয়া ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্টথ্রাম 


১ ওলামায়ে দেওবন্দ: কর্ম ও অবদান, পৃ. ১৬ 
২ মাসিক আত-তাওহীদ, জুন ০৯ 

ও মাসিক আত-তাওহীদ, অক্টোবর ০৯ 

৪ মাসিক আত-তাওহীদ 

৫ আল-ইলমু ওয়াল উলামা, পৃ. ১২১ 

১» আল ইলমু ওয়াল উলামা পূ. ৩২৮ 

* আল ইলমু ওয়াল উলামা , পৃ. ৩৩৬ 


বির কহ দেশে সান বি টি রয়েছে এসে অন্ত একটি হলো কিরঘিজস্তানের মানাস 


৷ বিমান ঘাঁটি । ২০০১ সালের ৫ ডিসেম্বরের চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে রসদ পাঠানোর | 
| জন্য এ বিমান ঘাটি ব্যবহার করতো । ন্যায়সঙ্গত শুল্ক পরিশোধ না করায় কিরগিজ পার্লামেন্টে ১৩। 
| ফেব্রুয়ারী ২০০৯ মানাস বিমান খাটি বন্ধ এবং আমেরিকার সাথে করা চুক্তি বাতিল বিল ৭৮-১। 
ভোটে পাস হয় । ১৮ ফেব্রুয়ারী ক্ষমতাসীন দল একে ঝোল পার্টি সর্বসম্মতভাবে বিমান ঘাঁটি বন্ধের! 
| অনুমেপন দেয় । ২০ ফেব্রুয়ারি দেশটির প্রেসিডেন্ট কুরমানবেক বাভিয়েভ বিমান ঘাটি বন্ধ সংক্রান্ত 
৷ বিলে স্বাক্ষর করলে তা আইনে পরিণত হয় । একই দিনে যুক্তরাষ্ট্রকে বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয়। এর | 
| ফলে যুক্তরা্টকে ১৮০ দিনের মধ্যে ঘাটি সরিয়ে নিতে হবে । আফগানিস্তানে যুক্তরা্ট ও ন্যাটো! 
৷ বাহিনীর সামরিক সরবরাহ প্রেরণের দ্বিতীয় সরবরাহ রুট ছিল মানাস খাঁটি । কাবুলে মার্কিন সামরিক। 
৷ সরবরাহ প্রেরণের প্রথম সরবরাহ রুট খাইবার গিরিপথ বন্ধ হওয়ার পথে । কিরঘিজন্তানের এ ঘাটি । 
| ছিল মধ্য এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র সামরিক ঘাটি । [ 
। বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ঘাঁটি: এভিয়েনো এয়ার বেস (ইতালি), ইনকিরলিক এয়ার বেস (তুরস্ক), | | 
[ন্যাটো এয়ার বেস গিলেনকিরচেন (জার্মানি), জয়েন্ট ফোর্স কমান্ড বুনসাম (নেদারল্যান্ডস), যাডেন 
৷ এয়ার বেস (জাপান), কুনসান এয়ার বেস দেক্ষিণ কোরিয়া), লেজিস ফিল্ড (পর্তুগাল), মিসাওয়া। 
| এয়ার বেস (জাপান), মোরো এয়ার বেস (স্পেন), ওসান এয়ার বেস সেংটন, দক্ষিণ কোরিয়া), রাফ 


| ফেল্টওয়েল (যুক্তরাজ্য), রাফ র্যাকেনহেলথ (যুক্তরাজ্য), রাফ মিলডনহল (যুক্তরাজ্য), রামস্টেইন। 
| এয়ার বেস জোর্মানি), স্পেংডাহলেম এয়ার বেস (জার্মানি), ওবোটা এয়ার বেস (জাপান) 
| 

| গ্রন্থনা: নাঈম আহসান তালহা। 
15771271714. 1421/107)0/100. ০০%1 
|. সূত্র: ইন্টারনেট 1 


বুদ্ধি ও বুদ্ধিমানের 
ফযিলত 


মাওলানা লিসানুল হক লস্সান 


(সা.) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সর্বপ্রথম “বুদ্ধি”-কে সৃষ্টি করেছেন, তারপর 
তাকে বললেন, সামনে আস, তখন সে সামনে 
এগিয়ে আসল | তারপর বললেন, পিছনে যাও, 
তখন সে পিছনে চলে গেল । তারপর আল্লাহ 
তা'আলা বললেন, আমার ইজ্জত ও মাহাত্যের 
কসম, আমার নিকট তোমার চেয়ে সম্মানীত বস্ত 
আমি আর সৃষ্টি করিনি । তোমাকে দিয়েই আমি 
পাকড়াও করব | তোমার কারণেই দান করব । 
তোমার কারণেই হিসাব নেব ৷ তোমার কারণেই 
আমি শাস্তি দেব: 

সব কাজ বুদ্ধিমানের পরিচয় বহন করে: 
উত্তম চরিত্রের দিকে ধাবিত হওয়া । 

দুশ্চরিত্র থেকে দূরত্ব অবলম্বন করা । 

ভাল কাজের সংশোধনে আত্মনিয়োগ করা । 
যে সব কাজে লজ্জিত হতে হয় এবং দুর্নামের 
১৫৪ তা থেকে আত্মরক্ষা করা । 
কোন জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন কাজ 
না মানুষের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়? জ্ঞানী 
বললেন, মানুষের অর্থহীন কথা হ্রাস পাওয়া এবং 
অর্থবহ কথা বৃদ্ধি পাওয়া, অতঃপর তাকে 
জিজ্ঞাসা করা হল, যদি লোকটি অনুপস্থিত থাকে? 
তখন তিনি বললেন, এ তিনটি থেকে যে কোন 
একটি দ্বারা । 

ক) তার প্রেরিত দূত দ্বারা । 

খ) তার পত্র দ্বারা । 

গ) তার দেওয়া উপহারের মাধ্যমে । 

কারণ, তার দূত হল তার স্থলাভিষিক্ত আর তার 
পত্র তার মুখের ভাষার বর্ণনা দেয় । আর তার 
উপহার তার সাহসের পরিচায়ক । অতএব 
উপহারের যতটুকু কমতি দেখা যাবে 
উপহারদাতার সাহস ও ততটুকু বলে বিবেচিত 
হবে। 

৬। কথিত আছে, মানুষের বুদ্ধিমান হওয়ার 
সর্ববৃহৎ সাক্ষী হল, মানুষের সাথে তার সুন্দর ও 
বিনম্র আচরণ । আর এ বিষয়টি যথেষ্ট যে, 
পারস্পরিক নম্র আচরণ সাক্ষ্য দেয়, ন্ত্ 
আচরণকারীর উপর আল্লাহ তা'আলার তাওফীক 
নসীব হওয়া | কারণ, নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি 
মানুষের সাথে নম্র আচরণ করা থেকে বঞ্চিত হল, 


অক্টোবর”১০ 


শিট তে প্রি 


শি।ক্ষা।-|সং।স্কূ।তি 
সে তাওফীক থেকে বঞ্চিত হল । সুতরাং বিন 
আচরণ যার নসীব হয়েছে সে তাওফীক থেকে 
বঞ্চিত হয়নি । জ্ঞানী বলেন, বুদ্ধিমান হল এ 


১৬ । কথিত আছে, সর্বোত্তম বুদ্ধি হল, যে বুদ্ধি 
দিয়ে নিজের আত্মার পরিচয় লাভ করতে সক্ষম । 
১৭। কথিত আছে, তিনটি বিষয় হল, বুদ্ধির 


ব্যক্তি, যে তার সমসাময়িকদের সাথে সুন্দর বিনম্র 


শিকড় | ক) মানুষের সাথে বিন্ত্র আচরণ | খ) 


আচরণ করে । রাসুল সো.) বলেছেন, জান্নাতের 


জীবন যাপনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন | গ) মানুষের 


একশটি স্তর রয়েছে, তনুধ্যে নিরানব্বইটি 
বুদ্ধিমানদের জন্য । আর একটি সব মানুষের 
জন্য । 


ভালোবাসার পাত্র হয়ে যাওয়া । 
১৮ । কথিত আছে, যে ব্যক্তি নিজের রায়ে নিজেই 
খুশি হয় তার রায় নষ্ট হয়ে যায়, আর যে ব্যক্তি 


আলী ইবনে উবাইদাহ বলেন, বুদ্ধি হল বাদশাহ 
আর স্বভাব সমূহ হল প্রজা । অতঃপর স্বভাব 
সমূহের উপর যখন বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা দুর্বল হয়ে পড়ে 
তখন স্বভাবের উপর ক্ষতির প্রভাব পড়ে । তার এ 
কথা বেদুঈন শুনে বলল, এটা এমন এক বাক্য যা 
থেকে মধু টপকে পড়ছে । 

৭ | কথিত আছে, বুদ্ধিই পারে মনের খাহেশের 
লাগাম রুখে রাখতে । কোন জিনিস যখন বৃদ্ধি 
পায় তখন তার মূল্য কমে যায় । কিন্তু বুদ্ধি যত 
বৃদ্ধি পায় ততই মূল্য বৃদ্ধি পায় । 

৮ | কথিত আছে, প্রত্যেক জিনিসের শেষ আছে, 
সীমা আছে। কিন্তু বুদ্ধির কোন সীমা নেই, শেষ 
নেই । কিন্তু মানুষ বুদ্ধির মাপে ভিন্ন ভিন্ন । যেমন 
ফুলের বাগানে ফুল ভিন্ন ভিন্ন হয় । 

৯। জ্ঞানীরা বলেন, অভিজ্ঞতা হল বুদ্ধির দর্পণ । 
এ কারণেই বৃদ্ধদের রায় প্রশংসিত হয় । এমনকি 
তারা বলেছেন, বয়ক্করা হলেন, সম্মানের বৃক্ষ, 
তাদের কোন তীর নিশান ভুল করে না। তাদের 
বিবেচনা পতিত হয় না। তাই তোমরা বৃদ্ধদের 
রায়কে মূল্যায়ন কর। কারণ তারা যদিওবা 
স্বাভাবিক মেধাশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন । কিন্তু 
কাল তাদেরকে কৌশল আর অভিজ্ঞতা দিয়ে 
উপকৃত করেছে । 

১০ । আমের ইবনে আবৃদে কায়েস বলেন, যখন 
তোমাকে বিরত রাখে তোমার বুদ্ধি অর্থহীন কথা 
ও কাজ থেকে তখন বুঝে নাও তুমি বুদ্ধিমান | 
১১ । হযরত আলী (ো.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 
আমাদেরকে বুদ্ধিমানের গুণাবলীর বর্ণনা দিন। 
তিনি বললেন, বুদ্ধিমান হল এ ব্যক্তি, যে প্রতিটি 
বস্তকে আপনা স্থানে রাখে । অতঃপর তাকে বলা 
হলো, মূর্খ সম্পর্কে আমাদের বলুন, তিনি 
বললেন, সে তো বলেই দিয়েছি । অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
কোন বস্তকে আপন স্থানে রাখে না সেই নির্বোধ । 
১২। মনসুর তার সন্তানকে বলেন, আমার নিকট 
দুটি বিষয় শিখে নাও । 

ক) চিন্তা না করে কোন কথা বলবে না। 

খ) চিন্তা না করে কোন কাজ করবে না । 

১৩। আর্দেশির বলেন, চারটি বস্ত চারটি বস্তর 
প্রতি মুখাপেক্ষী । 

ক) বংশগত বড়ত্ব শিষ্টাচারের সাথে সম্পর্কিত । 
খ) আনন্দ নিরাপত্তার প্রতি । 

গ) আত্মীয়তার বন্ধন ভালবাসার প্রতি ৷ 

ঘ) বুদ্ধি অভিজ্ঞতার প্রতি । 

১৪ | নওশেরওয়ান বলেন, চারটি বিষয় চারটি 
বিষয়ের পথ সুগম করে দেয় । ক) বুদ্ধি নেতৃত্বের 
পথ | খ) রায় শাসক হওয়ার পথ | গ) জ্ঞান 
সভাপতিত্বের পথ । ঘ) সহনশীলতা সম্মান 
লাভের পথ | 

১৫। কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেন, যার বুদ্ধি 
নেই, স্বভাব তার উপর বিজয় লাভ করে । আর 
বিজয়ী স্বভাবের উপরই তার মৃত্যু হয় । 


বুদ্ধিমানদের আলোচনা শোনা ত্যাগ করে তার 
বিবেক মরে যায় । 

১৯ । আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, মিশরের 
লোক শৈশবকালে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হয় । আর 
বার্ধক্যে সবার চেয়ে দয়াশীল হয় । 

২০। কথিত আছে, সম্বলহীন বুদ্ধিমান 
সম্পদশালী মূর্খের চাইতে উত্তম | 

২১ । কথিত আছে, বুদ্ধিমানের জন্য উচিত নয়, 
কোন নারীর প্রশংসা করা তার মৃত্যুর আগে । 
আর খাবার হজম হবার আগে, খাবারের প্রশংসা । 
আর কোন বন্ধুকে নির্ভরযোগ্য মনে করা তার 
কাছে ধণ চাওয়ার আগে । 

২২ । কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল, শিশুকালে 
কোন বিষয়টি অধিক প্রশংসনীয়? লজ্জা নাকি 
ভয়? তিনি বললেন, লজ্জা | কারণ লজ্জা বুদ্ধির 
পরিচায়ক আর ভয় নপুংসকতার পরিচায়ক | 

২৩ । কথিত আছে, বুদ্ধিমানের রাগ তার কাজের 
উপর আর নির্বোধের রাগ তার কথার উপর । 

২৪ | হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ 
(সা.) আমাকে বললেন, হে বৎস আমের! বুদ্ধি 
বাড়াও আল্লাহ্‌র নৈকট্য বাড়বে । তখন আমি 
বললাম আমার মা-বাবা আপনার উপর কুরবান 
হোক । আমার বুদ্ধির জামিন কে হবে? তখন 
তিনি সো.) বললেন, 

আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ থেকে 
পরহেয কর। আর আল্লাহর দেওয়া ফরয 
বিধানগুলো সম্পাদন কর তবে তুমি হয়ে যাবে 
বুদ্ধিমান। অতঃপর নফল নেক আমলগুলো 
অবলম্বন কর। তবে তুমি দুনিয়াতে বুদ্ধিমান 
হিসেবে বিবেচিত হবে আর আল্লাহ্‌র নৈকট্য 
তোমার বৃদ্ধি পাবে । 

২৫। কোন বুযুর্গ বলেছেন, নফসের জীবন রুহ 
এর মাধ্যমে | রুহের জীবন যিকিরের মাধ্যমে, 
কৃলবের জীবন বুদ্ধির মাধ্যমে ৷ আর বুদ্ধির জীবন 
লাভ হয় ইলমের মাধ্যমে | 

২৬ । হযরত আলী (রা.) কয়েকটি পঙক্তি সুরেলা 
আওয়াযে পাঠ করতেন । যার মর্মার্থ হল। 
নিশ্চয়ই ভদ্রতা ও বুযুর্গী কতিপয় পবিত্র চরিত্রের 
নাম । (কে) বুদ্ধি (খ) দ্বীন (গ) ইলম (ঘ) 
সহনশীলতা (উ) বদান্যতা চে) ইহসান (ছ) 
সৎকর্ম (জে) ধৈর্য ঝে) শোকর ও কৃতজ্ঞতা (এ) 
নম্রতা । 

২৭। জনৈক জ্ঞানী বলেন, বুদ্ধিমান হল সেই 
ব্যক্তি যার বুদ্ধি পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হয় । আর 
তার রায় হয় সহযোগিতার জন্য সুতরাং তার কথা 
সত্য, সঠিক,আর তার কাজ প্রশংসিত । আর মূর্খ 
সেই ব্যক্তি, যার মূর্খতা হয় পথভ্রষ্ট করার মানসে 
সুতরাং তার কথা রুগ্ন ও অগ্রহণযোগ্য এবং তার 


কাজ নিন্দনীয় | 
সত আল্‌-মবৃতাতরাফ 


লেখক: আলিম ও শিক্ষক 
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আমাদের পিতৃপুরুষদের কাল থেকে যাদেরকে 


চট্টগ্রাম শব্দটির উৎপত্তি নিয়েও এ ধরনের একটি 


আ।ন্ত।জাঁ।তি।ক 


মগ-রাখাইন বিতর্ক: একটি 


পর্ষযীলোচনা 


কালাম আজাদ 


ঘটনা কন্পিত হলেও কাহিনীর মুল চরিত্র 


আমরা মগ বলে জানি, তারা দাবি করছে 
জাতিগত নামে তারা মগ নয়, তারা রাখাইন । 
তাই প্রশ্ন জাগে, ইতিহাসে যাদেরকে আমরা মগ 
বলে উল্লেখ পাই, তারা কারা? কক্সবাজার 
অঞ্্লের জনগণ এককালে প্রায়শ: লক্ষ্য করত 
একটি সাংকেতিক মানচিত্র ঘরে আরাকান থেকে 
মগেরা এসে যাদের পূর্ব পুরুষদের মাটির নিচে 
লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন মাটি খুড়ে নিয়ে যেত। 
আমরা কক্সবাজার অঞ্চলের অনেক নিষ্ঠাবান 
ছিল পালিয়ে যাওয়া মগদের ফেলে রাখা এমন 
একজন শিশু । পরবর্তীতে ফেলে যাওয়া শিশুটি 
মুসলমানদের ঘরে লালিত পালিত হয়েছে । 

কিন্তু কেন এই মগদের পালিয়ে যাওয়া? অথবা 
মগদের এই গুপ্ত সম্পদপ্তলোই বা এলো কি 
করে? 

রাখাইন শব্দটি আমরা কিছুটা বিকৃতভাবে হলেও 
ইতিহাসে পাই । আরাকান, ইউনিয়ন অব বার্মার 
অধীন একটি রাজ্য । বার্মার সংবিধানে 
আরাকানকে রাখাইন প্রে” বা রাখাইন রাজ্য বলে 
অভিহিত করা হয়েছে । কিছু কিছু রাখাইন 
উপাখ্যানে বলা হয়েছে রাক্ষাপুরা বা রাক্ষসপুরী 
হলো আরাকানের আদি নাম । রাখাইন উপাখ্যানে 
রাক্ষস | পরবতীতে কোন দৈব ঘটনায় এরাও 
মানুষে পরিণত হয়েছে । রাখাইনরা হলো এই 
সমস্ত রাক্ষসদের উত্তর পুরুষ | বলার অপেক্ষা 


উপাখ্যান রয়েছে । উপাখ্যানে বলা হয়েছে, আগে 


“মলকাবানু* ও “মনুমিয়া' দ'জনেই বাস্তব সত্য | 


চট্টগ্রামে দৈত্য দানব বসবাস করতো | হযরত 
বদরশাহ পীর দৈত্যদের কাছ থেকে এক চাটি 
বরাবর জায়গা চেয়ে নেন । চাটি পরিমাণ জায়গায় 
বসে বদর শাহ একটি চেরাগ বা বাতি জ্বীলালেন। 


এদের প্রেমও বাত্তব । 

অনুরূপভাবে উপরোক্ত কবি শা"বারিদ খান ও 
মুহাম্মদ খানের সৃষ্ট পুঁথির কাহিনী সমুহ কল্পিত 
হলেও কাহিনীর মূল চরিত্রগুলোর মধ্যে বাস্তবতা 


মুহুর্তেই আলৌকিকভাবে বাতির আগুন বড় হতে 


থাকা নানা কারণে স্বাভাবিক | শাঁবারিদ খানের 


হতে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে । দৈত্যরা 


হানিফা ও কয়াপরী” শীর্ষক পুথির কাহিনীর 


পালিয়ে যায় এবং উক্ত স্থানে মানুষের বসতি গড়ে 
উঠে । তাই জায়গাটির নাম চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম 
হয়ে পড়ে । কিন্তু ইতিহাস এ ধরনের ঘটনাকে 
নির্ভলভাবে মেনে নিতে চায় না । যদিও এ ধরনের 
ঘটনা থেকে ইতিহাস উপাদান সংগ্রহ করে । 


ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) পুত্র 
মোহাম্মদ হানিফার সাথে সহিরাম রাজার যুদ্ধ, 
কয়রাপরীর সাথে হানিফার বিয়ে, দুর্মিক রাজার 
ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা মূল বিষয়। 


রাক্ষসপুরী হিসাবে আরাকানকে আমরা এভাবে 
বিশ্লেষণ করতে পারি। ষোড়শ শতকের কবি 
শাবারিদ খান এবং সপ্তদশ শতকের কৰি মুহাম্মদ 
খান, একই এতিহাসিক চরিত্র নিয়ে দু' জনেই 
যথাক্রমে “হানিফা ও কয়রাপরী এবং “হানিফার 
লড়াই” শীর্ষক দু'টি পুঁথি রচনা করেছেন । 
দু'জনই রোসাঙ্গ রাজ্যের বাঙালি কবি । 

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, 
পুঁথির গল্পকাহিনী ইতিহাসের বিচারে নির্ভুল তথ্য 
নয় । তবু এটা উপেক্ষনীয় নয় । উদাহরণস্বরূপ 
কক্সবাজারের গ্রামীণ জীবনে বিবাহ কিংবা 
সামাজিক অনুষ্ঠানে এক বিশেষ সুরে গানের 
মাধ্যমে আনন্দের সাথে মেয়েরা নাচও পরিবেশন 
করে থাকে । স্থানীয় ভাষায় একে “ইলা” বলা হয়ে 
থাকে । এর মধ্যে “মালকা বানু ও মনু মিয়ার 
ইলা” এখনো জনপ্রিয় । খুরুস্কুল ইউনিয়নের 


রাখেন যে, এ ধরনের উপাখ্যান ইতিহাস সিদ্ধ 
হতে পারে না। 


অক্টোবর”১০ 


“মলকাবানুর” নামে একটি বাজার এখনো 
বিদ্যমান । এদের প্রেম কাহিনীর অনেকগুলো 


লড়াই” শীর্ষক পুঁথির কাহিনী অনুযায়ী জৈগুন বিবি 
কর্তৃক শাহপরীর কন্যা কয়রাপরীকে অপহরণ, 
অত:পর কোম শহরে গিয়ে মুহাম্মদ হানিফা 
কর্তৃক কয়রাপরীকে উদ্ধার ও বিয়ে ইত্যাদি ঘটনা 
পরবর্তী পুঁথির বিষয়বস্ত ৷ বলাবাহুল্য কক্সবাজার 
জেলায় শাহপরীর দ্বীপ বলে একটি স্থান রয়েছে৷ 
“কয়রাপরীর টংকী” নামে দু'টি পহাড়ের চুড়া 
রয়েছে । ইতিহাসের বিচারে উপর্যুক্ত কাহিনীর মূল 
চরিত্র এবং কাহিনীর প্রান্তিক ঘটনাসমুহ বাস্তব 
বলে স্বীকার করে নেয়া যথেষ্ট যুক্তিসংগত । 

উপরিউক্ত কাহিনীর “শাহাপরী” কিংবা 
“কয়রাপরী” উভয়কে রাখাইন উপাখ্যানে 
হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে । রাক্ষস বলতে 
যাদের বুঝায় হয়তো তারা মানষ খেকো কোন 
উপজাতি ছিল। পরবর্তীকালে আরাকানের 
মানুষখেকো বাসিন্দারা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে 
সুসভ্য হয়ে উঠলে রাজ্যটির আদি নাম রাক্ষসপুরী 
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বা রাক্ষাপুরা বলে অভিহিত হয় | অত:পর 
বহুবছরে রাক্ষাপুরা বিতর্তিত হয়ে রাখাইন নামে 
ঠেকে । 

পঞ্চদশ শতকের পরিব্রাজক [২9101 7101) 
তার ভ্রমন বৃত্তাত্তে আরাকানকে [1750010 01 
[২0591 ৪170 1২৪91779 আবার কোন কোন স্থানে 
আরাকানকে 11050010) ০0: 1২০01 বলে 
উল্লেখ করেছেন ৷ আবার পরিবাজক 139170101 
(1655-68) তাঁর ভ্রমন বৃত্তান্তে আরাকানকে 
11179 15110500107 01 1২৪1091) 01:107096 বলে 
অভিহিত করেছেন । অন্যত্র পর্তুগীজ পরিব্রাজক 
[08119 71381009398 আরাকানকে 1117900101 
01২৪০810501 বলে বর্ণনা করেছেন । এছাড়া 
রেজিস্টার সমুহে আরাকানকে 'আরাকান* বলে 
উল্লেখ করা হয় । 

গৌড়ের পতনের পর বাংলাদেশ দিল্লীর 
মোগলদের অধিকারে চলে গেলে আরাকান 
রাজসভা বাংলা সাহিত্যের প্রধান এবং এবং 
চর্চাকেন্দ্রে পরিণত হয় । আরাকান রাজসভায় 
প্রত্যেক বাঙালি কবি আরাকানকে রোসাঙ্গ রাজ্য 
বলে বর্ণনা করেন । 

এখন প্রশ্ন হলো, মগ শব্দটির উত্দ কোথায়? 
অনেক রাখাইন নেতা দাবি করেন, মগ শব্দটি 
আসলে জলদস্যু অর্থ বহন করে । কিন্তু পৃথিবীর 
কোন ভাষায় মগ শব্দটি জলদস্যু অর্থে ব্যবহৃত 
হয় তা এখনো জানা যায় নি। অপরপক্ষে অনেক 
রাখাইন দাবি করেন, জাতিগত নাম হিসেবে “মগ' 
শব্দটা সুখকর নয় | কেননা “মগ' শব্দটি অতীতে 
জলদস্যুবৃত্তির পরিচয় বহন করে । উল্লেখ করা 
যেতে পারে, পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই 
যাদের আমরা মগ বলে জানি, তাদের একটি 
অংশ ভীষণভাবে জলদস্যুবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে 
পড়ে । জলদস্যুদের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা 
অবর্ণনীয় । কিন্তু মগদের দস্যুপুরু ছিল পর্তুগীজ । 
পর্তুগীজ জলদস্যুদের মতোই বৃটিশ জাতি ও 
দস্যুবৃত্তির সাথে জড়িত ছিল। দাস ব্যবসার 
খাতিরে নৃশংস জলদস্যুবৃত্তিতে বৃটিশদের কুখ্যাতি 
মোটেও কম নয় । সাম্প্রতিক কালে “1২০০” 
বইটি তার জলন্ত প্রমাণ । 

যাহোক, একথা নি:সন্দেহে বলা চলে 
প্রাথমিকভাবে মগরা জলস্যু ছিল না। একটি 
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রাজনৈতিক ও জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন করতে 
গেয়েই মগরা জলস্যুতে পরিণত হয় ৷ অতএব 


করে, রোসাঙ্গের বাঙালি কবিদের বিবরণেও 
আমরা মঘী সনের উল্লেখ পাই | তবে কি মঘী সন 
ও বাংলা সনের মধ্যে কোন এতিহাসিক সম্পর্ক 
রয়েছে? 

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, রোসাঙ্গের 
বাঙালি কবিরা মগ এবং মগধ এক অর্থে ব্যবহার 
করেছেন । অনেক ইতিহাসবেত্তারাও মগদের 
ভারতের মগধ রাজ্য থেকে আগত বলে মনে 
করেন। যেমন দৌলত কাজীর সহী ময়নায়, 
“রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারি” | আবার কবি 
আলাওলের বর্ণনায় - “মগদের সন কহি শুন 
গুণিগন” (সেপ্ত পয়কর) | “মগধের সন সংখ্যা 
বুঝহ নির্ণয়” (তোহফা)। ত্রিপুরার ইতিহাস 
রাজমালাতেও আরাকানের রাজাকে মগ রাজা 


মগদের একটি ক্ষুদ্ধ অংশ দস্যুবৃত্তির সাথে জড়িত 


বলে উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন “মগ রাজা 


হয়েছে বলে মগরা রাখাইন নামে পরিচিত হতে 


সেকান্দর রণাঙ্গেতে গেল, আমর মানিক্য স্থানে 


চায় কথাটা ন্যায়সঙ্গত নয় । যেমন পর্তুগীজ, 
বৃটিশ এরা ইতিহাসের নৃশংসতম দস্যুবৃত্তির সাথে 
জড়িত থেকেও তারা বৃটিশ কিংবা পর্তুগীজ । 

তাই প্রশ্ন হচ্ছে, মগ বলতে কাদের বুঝায়? 
আরাকানে যে ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা হয়, 
তাকে মঘী ক্যালেন্ডার বলা হয়ে থাকে। 
রাখাইনরা মঘী সন ব্যবাহার করে থাকে এবং 


পত্র যে লিখিল”(রাজমালা) । উল্লেখ্য, পূর্বেই বলা 
হয়েছে, আরাকানের রাজা অভিষেক করে একটি 
মুসলিম নাম গ্রহণ করতো । 

তাই সমস্যাটা দেখা দিয়েছে, আরাকান দেশ 
কোনটা? আবার রাখাইনপ্রে কোনটা? রোসাঙ্গ 
কোনটা? যাদেরকে আমরা মগ বলে জানি, তারা 
রাখাইন হলে মগেরা কোথায়? আগামী দিনের 


জমিজমা পরিমাপের জন্য মঘী ফিতা ব্যবহার 


ইতিহাস গবেষকেরাই হয়ত এর সঠিক উত্তর 


করে থাকে | তর্কের খাতিরে যদি বলা হয় তারা 
মগ জাতি নয়- তাহলে তারা মঘী সন ও মগী 
ফিতা ব্যবহার করছেন কেন? তারা যদি 
রাখাইনকে আলাদা একটি জাতি দাবি করে 
তাহলে তারা কোন দিন মঘী সন ও মঘী ফিতা 
ব্যবহার করতে পারবে না। 

ধলা বর্ষ, মঘী বর্ষ থেকে 
পয়তাল্লিশ বছরের প্রাচীন, অর্থাৎ 
ধলা সন থেকে পয়তাল্লিশ বাদ 
দেয়া হলে মঘী সন পাওযা যায় । 
অতএব মঘী সনের আগেই বা 
সন প্রচলিত হয়েছে । আমরা 
জানি, বাংলা সনের প্রতিষ্ঠা 
সময়ে । বাংলাদেশ থেকে রাজস্ব 
আদায়ের সুবিধার জন্য বাংলা সন 
বা ফসলি সন চালু হয়। সম্রাট 
আকবরের হিজরী বা আরবী সন 
মোতাবেক রাজ্যাভিষেক 
সালটাকে সৌরবর্ষে রূপান্তরিত 
করে বাংলা সনের প্রবর্তন হয়। 
তাই বাংলা এবং হিজরী সন 
সময়ের একই বিন্দু থেকে 
উৎপত্তি । 

অন্যদিকে দেখা যায়, যেদিন 
ংলা সনের নববর্ষ, ঠিক একই 
দিন মঘী সনেরও নববর্ষ । অর্থাৎ 
ংলাদেশের মানুষ যেদিন বাংলা 
নববর্ষ উদযাপন করে, ঠিক 
একই দিন রাখাইনরাও মঘী 
সনের অনুকরণে নববর্ষ পালন 


দিতে পারবেন | সম্ভবত ইতিহাসের এই জটটি 
খোলার জন্য রাখাইন গবেষকগণই অধিক ভূমিকা 
পালন করতে পারেন । 


লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কলামিস্ট 


সম্প্রতি সংযুক্ত আরব-আমিরাতের অঙ্গরাজ্য 
শারজাহর জনকীর্ণ এলাকা আল-কাসেমিয়া থেকে 
অবিবাহিত একটি যুগলের গ্রেফতারের পর সমগ্র 
আরব-আমিরাতে সে দেশের শক্তিশালী পুলিশ 
প্রশাসন বড় ধরনের একটি অপারেশন শুরু করে । 
এ অপারেশনের টার্গেট সেসব যুবক-যুবতী যারা 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়াই শরয়ী এবং 
রাষ্ট্রীয় আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে এক সাথে 
বসবাস করছে এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত 
রয়েছে। 

পুলিশ প্রশাসনের এক তথ্য অনুযায়ী এসব যুবক- 
যুবতীদের মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত 
প্রবাসীদের সংখ্যাই বেশি, যারা বিভিন্ন স্থানে 
কর্মরত অথবা বিভিন্ন সার্ভিসে নিয়োজিত । 
শারজাহ পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবিবাহিত 
যুগলের বিরুদ্ধে ঘোষিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, 
শারজাহসহ সংযুক্ত আরব-আমিরাতের সবরাজ্যে 
যেহেতু ইসলামি আইন জারি আছে । তাই এসব 
অঞ্চলে অবিবাহিত যুগল একসাথে বসবাস 
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ হারাম, শরয়ী 
আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রীয় আইনের চরম 
অবমাননা । উল্লেখ্য যে, বেশ কিছুদিন পূর্বে দুবাই 
পুলিশের পক্ষ থেকে দুবাইয়ের বিলাসবহুল 
হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলোতে খাদ্যে এলকোহল 
মিশ্রিত করার অপরাধে হোটেল কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে চরম একশন নেওয়া হয় । তা ছাড়া গেল 
এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশ্য-দিবালোকে 
গুরুতর চুমু খাওয়ার অনৈতিক অপরাধে দুবাই 
পুলিশ বেশ কিছু যুবক-যুবতীদের গ্রেফতার করে 


বন্দীশালায় ঠেলে দিয়েছে। 
সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারি সংবাদপত্র 
ডেইলি ন্যাশনালের সুত্রঅনুযায়ী পুলিশ 


প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বার্তায় বলা 
হয়, অপারেশনের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ 
তখনই নেয়া হয় যখন আলকাসেমিয়া অঞ্চলে 
দীর্ঘ দিন ধরে অবিবাহিত এক যুগল বসবাস 
(11৮০ 09560)০1) করছে । তাদের থেকে প্রাপ্ত 
তথ্য মতে এখনো পর্যন্ত তারা ইসলামি শরিয়া 
বিধান-অনুযায়ী বিয়ে-শাদি করেনি । কিন্তু এরই 
মধ্যে তারা দু'সন্তানের জনক-জননী | পুলিশ 
প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদিও তাদের পরিচয় 
গোপন করা হচ্ছে তবে অনুসন্ধানী রিপোর্ট মতে 
ছেলের সম্পর্ক আরব অঞ্চলের আর মেয়ের 
সম্পর্ক মধ্য এশিয়ার কোনো দেশের | শারজাহর 
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পুলিশ প্রধান ব্রিগেডিয়ার মুসা আননাকি 
অপারেশন উত্তর এক ঘোষণায় বলেন, আমাদের 
কাছে যখন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ তথ্য 
পৌছল যে, শারজাহর জনাকীর্ণ এলাকাগুলোতে 
এমন সব অবিবাহিত তরুণ-তরুণী বিচরণ করছে 
যারা পশ্চিমাদের মতোই নিছক আমোদ-ফুর্তি ও 
যৌন-বিলাসের জন্যই অনৈতিক সম্পর্ক 
স্থাপনপূর্বক পরস্পর বসবাস করছে । আর তখনই 
আমরা এসব কপোত-কপোতিদের বিরুদ্ধে সমগ্র 
আরব-আমিরাতে জোরদার একশ্যান শুরু করি । 
দুবাইয়ের জনপ্রিয় নিউজ ত্যারাবিয়ান বিজনেসের 
তথ্য অনুযায়ী শারজাহ প্রশাসনের পক্ষ থেকে 
ঘোষিত এ অপারেশনের খসড়ায় যদিও একথা 
সুস্পষ্টভাবে লিখিত হয়নি যে, এসব অভিযুক্ত 
যুগলের শাস্তি কী হওয়া উচিৎ। তবে আইন 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব অপরাধীদেরকে 
কারাদণ্ড এবং বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া যেতে 
পারে । 

শারজাহ আদালতের একজন খ্যাতনামা 
আইনজীবী সালাহ মারুপ এ প্রসঙ্গে বলল, 
ইউএইতে প্রচলিত শরয়ি আইনের রোল অনুযায়ী 
অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের একসাথে বসবাসের 
কারণে এদেরকে ১০০ দুররার শাস্তি এবং 
কারাদণ্ডে দপ্তিত করা যেতে পারে । 

প্রসিদ্ধ চ্যানেল আল-আরাবিয়ার ভাষ্যমতে, 
আরব-আমিরাতের আইজি লেফটেন্যান্ট 
জেনারেল খালফান তামিমি উপর্যুক্ত অপারেশনের 
সত্যতা স্বীকার করতে গিয়ে বলেন, এ অপারেশন 
প্রাথমিকভাবে শারজাতে শুরু হলেও সমগ্র আরব- 
আমিরাতে তা ছড়িয়ে দেয়া হবে । তিনি আরও 
বলেন, যদিও দুবাইসহ গোটা ইমারতে শরয়ি 
আইন প্রচলিত কিন্তু আন্তজাতিক পর্যটন কেন্দ্র 
হওয়ার কারণে দীর্ঘকাল ধরে এখানকার প্রশাসন 
শরয়ি আইন লঙ্ঘনকারীদের ব্যাপারে শিথিলতা 
প্রদর্শন করে আসছে, যা নিতান্তই দুঃখজনক | এ 
কারণেই তো মুসলিম উম্মাহর নিকট দুবাই তথা 
আরব-আমিরাত আজ ঘৃণা ও সমালোচনার পাত্র 
হয়ে উঠেছে। প্রবাসীদের পাশাপাশি স্থানীয় 
অধিবাসীরাও শরয়ি কানুনের তোয়াক্কা করছে না। 
দেশের চরম এ ক্রান্তিলগ্নে, নৈতিক অবক্ষয়ের এ 
দুঃসময়ে এসব অপরাধী ও আইন লঙ্ঘনকারীদের 
বিরুদ্ধে বড় ধরনের একটি যুগান্তকারী 
তিনি দাবি করেন । 


আর।ত্ত।জাঁ।তি।ক 


বিয়েবিহীন যুগলের ওপর 


মুফতি মুহাম্মদ ওসমান আল-হাসান 


ইহুদির্ঘেষা মিডিয়াগুলোর চেচামেচি 

এদিকে আরব-আমিরাতের পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক 
অপারেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই ইহুদির্ঘেষা 
আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থাগ্তলোর চেটামেচি ও মিথ্যা 
প্রপাগান্ডা অস্বভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
যুগান্তকারী ও সময়োপযোগী এ পদক্ষেপের 
একে মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে দাবি করছে । 
আন্তজাতিক গণমাধ্যম এবিসি নিউজের এক 
রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গোৌড়ামি 
প্রগতিবিরোধী রাজ্য হল শারজাহ। তাইতো 
দুবাই, আবু ধাবির তুলনায় এখানে শুধু মদ্যপান 
ও প্রকাশ্য চুম্বনের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করা হয়নি বরং এরই সাথে বর্তমান 
নতুন এক অপারেশন শুরু করার মধ্য দিয়ে 
আরেকবার মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর 


চরম কুঠারাঘাত করা হয়েছে । 


আমাদের কথা 
আরব-আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যেহেতু 
মুসলিম অধ্যুষিত, মুসলিমরাই যখন এর শাসক । 
সুতরাং এখানে ইসলামি আইন ও ইসলামি 
অনুশাসন চালু থাকাটাই মুসলিমদের ন্যাষ্য 
অধিকার । এখানে ইহুদি-জায়নবাদীদের নাক 
গলাবার কি আছে? কেন তাদের এত জ্বালাতন? 
আসলে ওরা চায় মুসলিমরাও তাদের মতো 
অশ্লীল ও লাজ-লজ্জাহীন হয়ে উঠুক | ইউরোপ- 
আমেরিকার মতো মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগ্ুলোও ফ্রি 
সেক্সের নরক রাজ্যে পরিণত হোক । ভেসে যাক 
মুসলিমদের নৈতিকতাপূর্ণ আদর্শ সমাজ | বিপর্যস্ত 
হয়ে যাক শান্তি ও মায়া-মমতার আধার 
মুসলিমদের আলোচিত পরিবার ৷ এটাই তাদের 
কামনা, এটাই তাদের প্রত্যাশা । তাইতো আরব- 
আমিরাতের শরয়ি আইনের ব্যাপারে তাদের এত 
মাথা ব্যাথা এবং অন্তর্জীলা । 
সুত্রঃ 

১. দি ডেইলি উম্মাহ, পাকিস্তান 

২. গালফ নিউজ, দুবাই 


লেখক: উত্ভাযুল হাদিস, জামিয়া দারুল উলুম 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


। 
৮ 
॥ 
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!শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায 
(রহ.) একজন বিজ্ঞ ফেকাহ বিশারদ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ, সৌদি আরবের প্রধান মুফতী ॥ এ মহান 
জ্ঞান তাপস কুরআন হাদীস ও ফিকাহর আলোকে 
যে সব যুগজিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করেন তা 
রাবেতা আলমে ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত 
সাগ্তাহিক “আল-আলামুল ইসলামী'তে ছাপা হয় । 
নিয়ে “আত-তাওহীদ' এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে 
কয়েকটি সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব পত্রস্থ করা 
হল | 


দানের উদ্দেশ্যে সুদী লেনদন 

জিজ্ঞাসা : যারা সুদ ভিত্তিক লেনদেন এ অযুহাতে 
চালিয়ে যেতে চায় যে, লব্দ সুদী অর্থ ফকির- 
মিসকীন এবং দুঃখী ও অভাবী মানুষদেরকে 
প্রদান করা হবে বা কোন ভাল সংগঠনে দেওয়া 
হবে। তাদের এ চেতনা সম্পর্কে শরীয়ত কি 
বলে? 

জবাব : এসব বক্তব্য অন্তসার শূন্য, ভিত্তিহীন ও 
্রান্ত ৷ কারণ, হারাম টাকা শরীয়ত মতে দান করা 
নিষিদ্ধ । যেনা দ্বারা লব্দ টাকা সদকা করার 
নিয়তে যেনা করা সিদ্ধ হবে কি? সুদ থেকে 
বিরত থেকে বৈধ টাকা সর্বদা আয় করা 
প্রয়োজন | আল্লাহ তাদেরকে সুদ থেকে বাচার 
তাওফিক দান করুন । 


ঘুষের অপকারিতা 

জিজ্ঞাসা : সমাজে ঘুষ ছড়িয়ে পড়ার পরিণতি কি 
হবে? 

জবাব : সমাজে ঘুষ ও পাপ কর্ম ছড়িয়ে পড়ায় 
শত্রুতা, কৃপণতা এবং একে অপরের মধ্যে কলহ 
ও দ্বন্দ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ঘুষ ও অন্যান্য 
অবৈধ কাজের কারণে সমাজে ফিৎনার প্রসার 
বেড়ে যায় এবং সৎ কাজের আগ্রহ ত্রীস পায় । 
কাজ কর্মে এসব ধোকাবাজী, প্রতারণা, চুরি, 
ডাকাতি, ঘুষ ও একে অপরের হক ধ্বংস করার 
ফলে সমাজে জুলুম, শোষণের বিস্তৃতি ঘটে । 
এগুলো অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ হওয়ায় আল্লাহর 
অসন্তুষ্টি ও মুসলমানদের মাঝে হানাহানি জন্ম 
নেয় । আর এতে আল্লাহর আযাব সরাসরি নেমে 
আসে । এ প্রসঙ্গে রাসুল সো.) বলেন: 

“যখন মানুষ অবৈধ কাজ কর্ম দেখার পরও তা 
প্রতিহত করবে না, হতে পারে আল্লাহ, তাকে 
শাস্তি দিয়ে গযবে আচ্ছন্ন করে ফেলবেন ।” 


ভিডিও ব্যবসা 
জিজ্ঞাসা : যে সব ভিডিও ক্যাসেটে নগ্ন ও 


অক্টোবর”১০ 


অর্ধনগ্ন | 
মাধ্যমে যৌন 


করা হয় এসব ভিডিও ক্যাসেটের ব্যবসা জায়েয 
আছে কি? এসব ব্যবসায়ীদের টাকা কি হারাম? 
এসব ভিডিও ক্যাসেট থেকে কেমন করে মুক্তি 
পাওয়া যাবে? 

জবাব : এসব ভিডিও ক্যাসেটে যা কিছু আছে তা 
শুনা, দেখা, সংগ্রহ ও ক্রয় বিক্রয় সব কিছুই 
নিষিদ্ধ । যেহেতু এসব ভিডিও ক্যাসেট মানুষকে 
পাপ ও ফিৎনায় লিপ্ত করে তাই হারাম ৷ এসব 
কর্মকাণ্ড সর্বদা পরিত্যাগ করে চলতে হবে এবং 
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় 
এগুলোকে ধবংস করে দিতে হবে । 


কয় কিলোমিটার সফরে মুসাফির হয়? 
জিজ্ঞাসা : কেউ যদি একশত কিলোমিটার দুরুত্ব 
অতিক্রম করে তখন তিনি কী মুসাফির বলে গণ্য 
হবেন? তাকে কী নামায কছর করতে হবে? 
জবাব : যখন কোন মানুষ একশত কিলোমিটার 
বা তার কাছাকাছি অতিক্রম করে তখন তিনি 
সফরের বিধানাবালী যেমন কছর, তিনদিন মওজা 
মাছেহ করবেন । কারণ এতটুকু দূরত্বকে সফরে 
গণ্য করা হয়। তন্রপ কেউ যদি আশি (৮০) 
কিলোমিটার বা তার কাছাকাছি পথ অতিক্রম 
করেন তবে ফিকাহবিদগণ তাকে ও মুসাফির 
হিসাবে গণ্য করেছেন । 


অমুসলিম রাষ্ট্রে পর্দা 

জিজ্ঞাসা : কোন মহিলা দেশের বাইরে অমুসলিম 
কোন রাষ্ট্রে পিতা-মাতার চাপে চেহারা থেকে পর্দা 
উঠাতে পারবে কী ? 

জবাব : কোন মহিলার জন্য দেশের বাইরে 
মুসলমানদের রাষ্ট্রে যে রকম পর্দাহীন হওয়া 
নিষিদ্ধ, পর্দা করা ওয়াজিব, তদ্রুপ অমুসলিম 
কাফিরদের রাষ্ট্রেও পর্দাহীন হওয়া অবৈধ । পর্দা 
পালন করা ওয়াজিব | ইসলামী শরীয়তে রয়েছে 
এর কঠোর বিধান । কারণ কাফিরদের কোন 
ঈমান নেই । যার ফলে তারা আল্লাহর হারামকৃত 
বস্তসমূহকে অমান্য করে । আর আল্লাহ ও তার 
রাসূলের সা. হারামকৃত বস্তর ক্ষেত্রে পিতা-মাতার 
বা অন্য কারো আনুগত্যের অনুমতি ইসলামে 
নেই । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


সমস্যা ও সমাধান 
যুগজিজ্ঞাসার জবাব 


শায়খ মুফতী আবদুল আযীয বিন বায (রহ.) 


উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে উভয়ের 
অন্তরে পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকে । অন্যত্র আল্লাহ 
বলেন: 
“হে নবী আপনি মুমিন নারীদেরকে বলে দিন 
তারা যেন চক্ষু ও যৌনাঙ্গকে হেফাযত করে ।” 
অপর আয়াতে বলেন: 

“হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও সকল 
মুমিন মহিলাদেরকে বোরকা (জিলবাব) 
পরিধানের নির্দেশ দিন ।” 


অশ্লীল ম্যাগাজিন 

জিজ্ঞাসা : যে সব ম্যাগাজিনে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ 
নারীদের ছবি বেশ আকর্ষণীয় করে ছাপা হয় এবং 
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংবাদ গুরুত্সহ প্রকাশ 
করা হয়- এ ধরনের ম্যাগাজিন প্রকাশ করা 
শরীয়ত সম্মত কিনা? এসব পত্রিকায় চাকুরী করা, 
এজেন্ট হওয়া, ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ কী? 

জবাব : যে সব ম্যাগাজিন নারীদের ছবি সম্বলিত 
বা এমন লেখাসমৃদ্ধ যা মানুষকে মাদকদ্রব্য পানে, 
বলাৎকারে, অশ্ীলতা, বা ব্যভিচারে প্রলুব্দ করে: 
তা প্রকাশ করা অবৈধ ও নিষিদ্ধ । আর এ ধরনের 
ম্যাগাজিনে চাকুরী করা, এজেন্ট নেয়া, লেখনির 
মাধ্যমে হোক বা প্রচারণার মাধ্যমে হোক 
সহযোগিতা করাও অবৈধ | কারণ, এতে রয়েছে 
ঘৃণিত কাজের প্রচার, সমাজকে রসাতলে নেওয়ার 
পরোক্ষ মদদ, দেশে দেশে ফিৎনার প্রসার ও পাপ 
কাজে সাহায্য । অথচ, আল্লাহ নিজ কিতাবে স্পষ্ট 
ভাষায় বলেন: 

“ভালো ও খোদাভীতিমূলক কাজে একে অপরের 
সাহায্য কর । পাপ কাজে ও সীমালঙ্গনে সাহায্য 
কর না । আর আল্লাহকে ভয় কর নিশ্চয় আলাহ 
পাক কঠিন শাস্তি দানকারী ৷ 

আর নবী করীম (সা.) বলেন: 

“যে মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দান করে 
দেওয়া হবে । আর এতে তার বিনিময় হতে 
বিন্দুমাত্র হাস করা হবে না। আর যে মানুষকে 
অন্যায় ও ভষ্টতার দিকে ডাকে তার জন্য 


“যখন তোমরা মহিলাদের কাছ থেকে কোন পণ্য 
বা বন্ত চাইবে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নাও । 
এতে উভয়ের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা পাবে ।” এ 
আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা নারী-পুরুষের পর্দার 


অন্যায়কারীর পাপের সমান পাপ দেওয়া হবে । 
আর এতে পাপী ব্যক্তির পাপে কোন কিছু হাস 
করা হবেনা |” 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


আ্যানথাক্স রোগ কী? 
আ্যানথাক্স বা তড়কা রোগ ব্যাসিলাস আযানথাসিস 


হতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে চামড়া ও উলের 
কারখানায় পশমের মাধ্যমে ও শ্বাস-প্রশ্বাসের 


জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট গবাদিপশুর একটি অতি তীৰ 


মাধ্যমে শ্রমিকের দেহে এ রোগের জীবাণু প্রবেশ 


প্রকৃতির ব্যাকটেরিয়া ঘটিত মারাত্বক সংক্রামক 
রোগ । এই জীবাণু রক্তের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় 
থাকে এবং এই মাসল ফাইব বায়ুর সংস্পর্শে 
এলেই স্পোর তৈরি করে । এই স্পোর বিভিন্ন 
প্রতিকুল অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে, যা বিভিন্ন 
জীবাণুনাশক পদার্থে, আবদ্ধ মাটিতে স্বাভাবিক 
তাপমাত্রায় স্যালাইন ওয়াটার ও লবণযুক্ত বা 
লবণজাত চামড়াতে টিকে থাকতে পারে । এই 
ত্যান্থাক্স স্পোর মাটির মধ্যে ৬০ বছর পর্যন্ত 
টিকে থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। 

পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ত্যান্থাক্স রোগের তথ্য 
পাওয়া যায় । বাংলাদেশে গবাদিপশু (গরু, ছাগল, 
ভেড়া), হাতি ও মানুষের দেহে এ রোগ হওয়ার 
তথ্য পাওয়া গেছে। তবে গবাদিপশুর এ রোগ 
মহামারী আকারে হওয়ার অনেক তথ্য আছে। 
ইদানিং দেশের উত্তরাঞ্চলের কিছু জেলায় এ 
রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে । 
্যানগাক্স বা তড়কা রোগের লক্ষণসমূহ 

এই রোগ হঠাৎ আক্রান্ত প্রাণীর তাপমাত্রা বেড়ে 
১০৬ ডিগ্রি থেকে ১০৭ ডিগ্রি পর্যন্ত হয় । শ্বাসকষ্ট 
দেখা দেয়া, পেট ফেঁপে যাওয়া, সেস্টিসেমিয়াসহ 
প্রাণীর হঠাৎ মৃত্যু এ রোগের প্রধান লক্ষণ । 
সাধারণত খরার পর বৃষ্টিপাত হওয়ায় গরম ও 
স্যাতস্যাঁতে আবহাওয়ায় তড়কা বা ত্যান্থাক্স 
রোগের বিস্তার ঘটে । আর বাংলাদেশের 
আবহাওয়া এবার ত্যানথাক্স রোগের অনুকূলে । 
তাই এই রোগ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হওয়া, 
সবাইকে অবহিত করা ও জানানো একান্ত 
প্রয়োজন | কারণ এটি একটি জুনোদি রোগ, যা 
মানুষ থেকে গবাদিপশুতে ও গবাদিপশু থেকে 
মানুষে সংক্রমিত হয় । 

যেভাবে ত্যানঘ্যাক্স ছড়ায় 

গরু, ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি 
মারাআক রোগ । তবে মানুষের এই রোগে 
আক্রান্ত হলে মৃত্যুর ঘটনা নেই বললেই চলে, 
তবে ফুসফুসে আক্রান্ত হলে মানুষের ক্ষেত্রে 
জটিলতা দেখা দেয়। সাধারণত আক্রান্ত মৃত 
প্রাণী উনুক্ত স্থানে ফেলে দিলে বা পানিতে ফেলে 
রাখা হলে মাংস আহারী প্রাণী দ্বারা এই রোগটি 
ছড়ায় এবং এই রোগের জীবাণু ও স্পোর মাটিতে 
বিস্তার লাভ করে । তাছাড়া জীবাণুযুক্ত খাদ্য বা 
পানি গ্রহণের মাধ্যমে এই রোগজীবাণু সংক্রমিত 


অক্টোবর'১০ 


করতে পারে। সুস্থ পশুকে আক্রান্ত পশুর 
সংস্পর্শে রাখলে এই রোগ সংক্রমিত হতে পারে । 
অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত গবাদিপশু জবাই করে 
ংস কাটার সময় এই রোগ মাংস কাটার কাজে 
নিয়োজিত মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে । 
এছাড়াও এই রোগে আক্রান্ত মৃত গবাদিপশুর 
চামড়া ছাড়ানো, মাংস বা রক্তের সংস্পর্শে 
মানুষের এই রোগ হতে পারে । 
ত্যানধাক্সের প্রকারভেদ ও ভয়াবহতা 
আ্যান্থাক্স রোগের সুপ্তিকাল নির্ণয় করা অসম্ভব ৷ 
কারণ জাবরকাটা প্রাণীতে অ্যানগাক্স রোগ 
সাধারণত দুই ধরনের হতে পারে । যথা- ১. অতি 
তীব্র প্রকৃতির, ২. তীব্র প্রকৃতির । অতি তীব্র 
প্রকৃতির রোগের লক্ষণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু 
কোনো উপসর্গ ছাড়াই হঠাৎ পড়ে মারা যায় | যদি 
গবাদিপশু মারা যাওয়ার আগে পরীক্ষা করার 


ভালোভাবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের 
চিকিৎসা নিলে ১ থেকে ২ সপ্তাহে 
পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে । 
সাধারণত ত্যান্টিবায়োটিক ওষুধ 
বিশেষ করে এই রোগের জীবাণু 
গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া 
হওয়ায় পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধ 
প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায় । 
তবে অতিতীব্র প্রকৃতিতে 
পেনিসিলিন-জি ৬০ লাখ থেকে 
৮০ লাখ ইউনিট শিরায় ৬ ঘণ্টা 
অন্তর ৩ থেকে ৪ বার দিলে 
ভালো ফল পাওয়া যায় । তাছাড়া 
প্রোকিইন পেনিসিলিন ও 
বেনজাইল পেনিসিলিন ৮ ঘন্টা অন্তর মাংসে ৪ 
থেকে ৬ বার দিয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় । 
এছাড়াও পেনিসিলিনের সঙ্গে সাপোর্টিং চিকিৎসা 
হিসেবে এন্টিহিসটামিন জাতীয় ওষুধ ৫ থেকে ৬ 
সিসি মাংসে দিনে একবার করে ৩ দিন দিলে 
ভালো ফল পাওয়া যায় । অনেক ক্ষেত্রে যদি 
পাওয়া যায় ত্যান্থাক্স এন্টিসিরাম ও 
এন্টিবায়োটিক একসঙ্গে ইনজেকশন করলে 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যায় । 
আযানথাক্স প্রতিরোধে করণীয় 

এই রোগে আক্রান্ত মৃত গবাদিপশু মাটিতে ৪ ফুট 
গর্ত করে কলিচুন ছিটিয়ে মাটিচাপা দিয়ে পুতে 
রাখতে হবে। তাহলে আর এ রোগজীবাণু 
ক্রমিত হতে বা ছড়াতে পারবে না । এছাড়াও 
ত্যান্থাক্স প্রতিরোধে গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসম্মত 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। নোতু 
স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় গবাদিপশু রাখা পরিত্যাগ 
করতে হবে । আক্রান্ত মৃত গবাদিপশু অযথা 
কাটাছেঁড়া করা থেকে বিরত থাকতে হবে । 


সময় পাওয়া যায় তাহলে শরীরে তীব্র জর ১০৬ 
থেকে ১০৮ ডিগ্রি পর্যন্ত থাকে, ঘন ঘন শ্বাস নেয়, 
শ্বাসকষ্ট হয়, শরীরের মাংসে কম্পন দেখা যায় ও 
ধসের মিউকোসায় রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। 
এরপর শরীরে কাঁপুনি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে 
গবাদিপশু মারা যায় । মৃত্দুর পর পেট ফুলে যায়, 
শরীরের বিভিন্ন স্থান যেমন- যোনীপথ, মলদ্বার, 
নাসারন্্ ও মুখ দিয়ে কালচে রক্ত নির্গত হয় যা 
স্বাভাবিক রক্তের মতো জমাট বাঁধে না। 
আবার তীব্র প্রকৃতির রোগের লক্ষণের ক্ষেত্রে 
গবাদিপশু ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত বেঁচে 
থাকে । এক্ষেত্রে শরীরের তাপমাত্রা ১০৪-১০৭ 
ডিগ্রি পর্যন্ত হয়। শ্বাসকষ্ট হয়, খাদ্যে অরুচি, 
পাতলা মিউকাসযুক্ত পায়খানা হয়, পেট ফেঁপে 
যায়, শরীরের মাংসে কম্পন দেখা যায়। 
গবাদিপশু দুর্বল হয়ে মারা যায় । 
ত্যান্থাক্স জীবাণু দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হলে 
ম্যালিগন্যান্ট কার্বাঙ্কেল নামক রোগ হতে পারে । 
যার লক্ষণ প্রথমে শরীরের স্কিন বা চর্মের ওপর 
ফোসকা পড়বে, পরে কালো হয়ে ফোসকা ফেটে 
শরীরে জ্বর ও ব্যথা অনুভূত হবে, ক্ষতের 
চারপাশে চুলকাবে ও অস্বস্তি বোধ করবে ৷ তবে 


অন্যথায় এ জীবাণুর স্পোর বায়ুর সংস্পর্শে অতি 
সংবেদনশীল স্পোরে রূপান্তরিত হবে। 
গবাদিপশুকে নিয়মিত রোগ প্রতিরোধের টিকার 
ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশে ত্যানথাক্স 
স্পোর ভ্যাকসিন পাওয়া যায় এবং এই ভ্যাক্সিনের 
কার্যকারিতা অনেক ভালো ও বিশ্বমানের । এই 
ভ্যাকসিন দেয়ার পর অর্থাৎ এন্টিজেন দিলে 
এন্টিবডি তৈরি হতে, প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে 
২ সপ্তাহ অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৫ দিন সময় লাগে 
এবং এর কার্যক্ষমতা বা প্রতিরোধ ক্ষমতা ১ বছর 
পর্যন্ত থাকে । তাই গবাদীপশূকে বছরে অন্তত: 
একবার ত্যানগাক্স ভ্যাকসিন দিতে হয় | এছাড়াও 
বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধক ভ্যাকসিন আছে যেমন্ত 
কার্বোজো ভ্যাকসিন, স্টার্ন ভ্যাকসিন ইত্যাদি এই 
রোগ প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয় । 
ভ্যাকসিন ব্যবহারের মাত্রা 

ংলাদেশে ত্যান্থাক্স স্পোর ভ্যাকসিন 
গবাদিপশুর ক্ষেত্রে চামড়ার নিচে ১ সি.সি. মাত্রায় 
বছরে একবার দেয়া হয় । ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে 
আধা সি.সি. করে বছরে একবার চামড়ার নিচে বা 
লেজের নিচে চামড়ায় দিতে হয় এবং এই 
ভ্যাকসিন ৪ডিগ্রি তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয় 
ও ভ্যাকসিন ব্যবহার করার আগে বোতল 
ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হয় । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


গ্র।স্থখপর্যা।লো।চ)।না 


মুফাক্কিরে ইসলাম 
“সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র. 


: সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.স্মারকগ্রন্থ 
: মাওলানা মুহাম্মদ সালমান 

: মাওলানা লিয়াকত আলী 

: আল ইরফান পারলিকেশনন্স 

১১, বাংলাবাজার, ঢাকা 

প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট, ২০১০ ইং 

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৬৮ 

মূল্য : ৫০০ টাকা মাত্র 


বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী র.-এর পরিচয় বিদগ্ধ জনের কাছে নতুন নয় । ইতিহাসবিদ, আরবি 
ভাষা বিজ্ঞানী ও তুলনামূলক ধর্মতত্বের এ গবেষকের খ্যাতি উপমহাদেশের 
ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে আরব, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য 
এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষের হৃদয়ে বহুমাত্রিক 
প্রতিভার কারণে স্থায়ী আসন পেয়েছে । ভারতের লক্্মৌস্থ নাদওয়াতুল 
উলামা থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টার পর্যন্ত মনস্বী এ 


অক্টোবর”১০ 


কলম সৈনিকের সগর্ব পদচারণা | তার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা দু'শতাধিক । 
এটা রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একজন অনারব হয়ে উচ্চাঙ্গের আরবী 
ভাষায় লিখিত তার গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হয় বৈরূত, কায়রো, মক্কা, দামিশক 
ও কুয়েতের মর্ধাদাবান প্রকাশনা সংস্থা থেকে ৷ পরবর্তী সময়ে এসব গ্রন্থ 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহুল প্রচলিত ভাষায় অনুদিত হয়ে ইসলামী সংস্কৃতি, 
দাওয়াত ও তাবলিগের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে 
চলেছে । বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার বিজয়ী শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ 
জ্ঞানতাপসের রচনাশৈলী, অপূর্ব বাক্যবিন্যাস, বর্ণনার সৌকর্য, দৃষ্টিরভঙ্গির 
ব্যাপকতা ও বিষয়বস্তর নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মুসলমানদের 
প্রাণে নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করে । মুসলমানদের হারানো এঁতিহ্য ফিরে আনতে 
তার কলম ছিল সদা সোচ্চার । 
আল্লামা নদভী র. দু'বার বাংলাদেশ সফর করেন যথাক্রমে ১৯৮৪ ও ১৯৯৪ 
সালে । বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিতে গিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে আলিমদের 
ব্যাপকহারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে 

ধলা ভাষার বাগডোর অন্যদের হাতে ছেড়ে দেবেন না, আপনার চিরকাল 
পাঠক হবেন অন্যরা লেখক হবে এটা কাম্য নয়, শোভনও নয় । বাংলা ভাষা 
চর্চায় শিথিলতা আলিমদেরকে বাংলাদেশে অপাঙক্তেয় করে দেবে। 

ংলাদেশের আলিমদের সাথে আল্লামা নদভীর র.-এর ছিল হদ্যতাপূর্ণ 
সম্পর্ক । তিনি সব সময় চেয়েছেন বাংলা ভাষায় তার গুরুতৃপূর্ণ গ্রন্থগুলো 
অনুবাদিত হোক | এ বিষয়ে তিনি খোজ খবরও রাখতেন । ইতোমধ্যে তার 
১৫/২৩টি গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হয়েছে । সারা দুনিয়ায় তার ২৩জন খলিফার 
মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছেন তিন জন । দারুর রাশাদের প্রিন্সিপাল মাওলানা 
মুহাম্মদ সালমান দা.বা. তাদের মধ্যে অন্যতম । আলোচ্য স্মারকপগ্রন্থ তারই 
চিন্তা ও মেহনতের ফসল । ইতঃপূর্বে তিনি “সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী : জীবন ও কর্ম” বিষয়ক ৫৩২ পৃষ্ঠার একটি জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন করে 
রীতিমত কৃতিত্ প্রদর্শন করেন । মাওলানা মুহাম্মদ সালমান দা.বা., আল্লামা 
সুলতান যওক নদভী দা.বা ও মাওলানা আবু সাঈদ ওমর আলী র.-এর 
প্রচেষ্ঠায় সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.-এর চিন্তাধারার সাথে এ 
দেশের আলিম ও বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় ঘটে | আল্লামা নদীর র.-এর মত 
ীর্তিমান ব্যক্তির মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই, শেষ নেই । পৃথিবীতে তিনি নিজস্ব 
কীর্তির মহিমায় অমর ও অবিনশ্বর । কাল পরম্পরায় তিনি অমর হয়ে 
থাকবেন তীর সৃজিত সাহিত্য কর্মের মাঝে । 
আলোচ্য স্মারকগ্রন্থে ৫৪জন লেখকের বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ, স্মৃতিকথা, পত্র 
স্থান পেয়েছে যারা আল্লামা নদভী র.-এর সান্ধ্য পেয়েছেন অথবা তার 
কালজয়ী লেখনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । মাওলানা লিয়াকত আলী দা.বা.- 
এর মত শক্তিশালী কলম সৈনিকের বলিষ্ট সম্পাদনায় সুসম্পাদিত এ 
স্মারকগ্রস্থ বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন | বিজ্ঞ লেখকবৃন্দ এ 
স্মারকগন্থে আল্লামা নদভী র.-এর জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহের সৃষ্মাতিসৃক্ষ্ম 
দিক রূপায়িত ও বিশ্লেষিত করার প্রয়াস পেয়েছেন । বিজ্ঞ সম্পাদক 
স্মারকগ্রন্থকে স্মৃতির জানালা, আলোকপাত, অবদান, জীবনের নানা দিক, 
বিবিধ নাম দিয়ে পরিচ্ছদ বিন্যস্ত করেছেন । গ্রন্থের শেষের দিকে আল্লামা 
নদভীর লিখিত দ:টি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধের অনুবাদ ছাপা হয়েছে । বাংলাদেশের 
বরেণ্য আলিম ও ইসলামি সাহিত্যের অগ্রনকীব হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন 
খান দা.বা-এর সুচিন্তিত ও তাৎপর্যপূর্ণ “মুখবন্ধ' স্মারকগ্রন্থের মযাদা ও 
গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। সংশিষ্ট বিষয়ের সিরিয়াস গবেষকদের জন্য উক্ত 
রচনা “আকর গ্রন্থ' হিসেবে সমাদৃত হবে । 
আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.-এর সব গ্রন্থগুলোর বাংলায় 
অনুবাদ ও প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণে মাওলানা মুহাম্মদ সালমান দা.বা. 
এগিয়ে আসবেন, এটা আমাদের প্রত্যাশা । এ মহৎ কাজে তাকে সহায়তা 
করার জন্য বহু মানুষ তৈরী আছে । 
স্মারক গ্রন্থের প্রচ্ছদ পাঠকদের দৃষ্টি কাড়ার মতো মনোরম । বোর্ড বাধাই, 
উন্নত কাগজ, সুন্দর ছাপা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । আহলে ইল্মদের 
সংগ্রহে রাখার মতো এটা একটি আকর্ষণীয় রচনাসম্তভার ৷ পাঠকপ্রিয়তায় 
গ্রন্থটি শীর্ষ তালিকাভুক্ত হোক এটাই কামনা । 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


ফরিয়াদ 


তারেকুলইসলাম 


একটা ওমর প্রাঠাও হে খোদা আজ প্রার্থনা করি তোমার দরবারে, 
শাসনতোমার হারালো আসন ন্যুজ হলো কেতন গ্রানির ভারে । 
তোমার ধরায় মরছে জরায় ঈমানহারা শীর্ণ অসাড় মুসলমান, 

পায় নাংখুজে পথ তব বীর সেনানী দিক্‌ হারিয়েছে তাই যুদ্ধযান । 
খুন মাখা তৃণ: দেখে চমকে ওঠে ভয়ে এ মুমূর্ষু বান্দারা তোষার- 
লে, “হে খোদীএকী কথা যুদ্ধপথে মরবো নাকি মোরা বেশুমার?” 
হায়রে নয়া জমানারদল- মাঝিবিহীন চলে আজই বিকল উদ্ভ্রান্ত; 
জানে না তারা চালাতে খঞ্জর তাই আঘাতে জর্জর ক্লান্ত- ক্ষান্ত । 
চুপটি করে শান্ত তারা জানে,না ঠেলতে আজ বাধার জাঠ্পা হাড়, 
কে শেখাবে তাদের রণশাস্ত্রঃ কে হবে আজ বিশ্বস্ত পাহারাদার? 
দ্বীন কায়েমের সাধক যে- সে অগ্রনায়ক পাঠাও হে প্রভু আবার, 
রক্ত মোদের তপ্ত হতে আজ অগ্নিশ্রাবণেদাও ঝালিয়ে সব জড়ভার । 
সুযোগসন্ধানী সব ভগ্তবাজ আজ খণ্ড করে তোমার সু-বিধান, 
নীতির কথায় বাজ ফাটে ওয়াজে তবুণ্ত আজানে পাতে না কান । 
ধর্ম ছেড়ে অপকর্মে বেড়ায় ঘুরে নেচে গেয়ে-শতরগী প্রবঞ্চর, 
জিন-পরীর্‌ ফক্কা আসর বসিয়ে ঠকায় মানুষ ওরা বড় ধূর্ত লোরু। 
টিকি-দীড়ি,কেটে ছাড়ি লোভী মৌলবী ছুটছে-ঢের ধান্দা ফিকিরে, 
মরে কত মুসলিম আর েখেয়ালিরা মশগুল আজও সুপ্ত জিকিরে? 
আগুন জ্বালাতে এসব মক্কাবেশী ভগ্-ষাগ্ডাদের গোপন আস্তানায়- 
চাই একটা ওমর আজ গড়তে সুশীল সমাজ তোমার দুনিয়ায় । 
তোমার সুউচ্চ মিনারগুলো ভেঙে করেছে ধুলো আজ সুইডেন, 
গণভোটে উল্লাস ওঠে যেন'আইন- তোমার হোক সমুদ্র-সফেন । 
পর্দাহীনা নারীর নাকি বাজবে বীণা বিশ্বজয়ের তুমুল: অগ্রপরথে! 
শান্তি কোথায়? শান্তি নাকি আজ উরুর শোভা- অর্ধনগ্ন অঙ্গতে | 
দিরে দিকে আজকে তোমার নিন্দা করে হায় জিন্দা শয়তান! 
কে আছেব্তবে আজ হানতে আঘাত আনতে ওদের/চির পয়মান? 
ওরা মোদের যায় ছাড়িয়ে তুঙ্গে বিশ্বজয়ের সোনার মুকুট চুমে, 
কে মোদের জাগাবে,সে.ঘুম হতে- ভাঙুবে বন্দী'র কপাট জিন্দান? 
প্রায় মরতে মরতে বেঁচেছি এবার লড়তে লড়তৈ হয়েছি যে হয়রান 
কিস্কর হয়ে গা*ৰ আর কত, ওদের স্তব- পা চেটে পূজায়, অবনত? 
প্রারি না গো বইতে আর দাসত্বের এ শৃঙ্খল-জ্বালা শিকলের মতো 
তাই একটা ইমাম মোদের আজ দাও হে খোদা জানাই ফরিয়াদ, 
মরণের আগে যেন গুলবাগে গ্রাইতে পারি গো. তোমার জিন্দাবাদ" । 


অক্টোবর”১০ 


চলে যেতে হবে 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


ভাই বেরাদর সবাই কীন্দে কেন চলে যাই 

অস্টাল্কা দালান কোটায় কে থাকিবে হায়॥ 

দাও না তগোত্শেষ বিদায়টা আমি চলে যাই 

ডাক এসেছে আল্লাহ তাআলার থাকার সময় নাই! 
তবে একদিন সবে চলে যেতে হবে হায়রে হায় হায় ॥ 
আজরাইলে কাহাকেও দেবে না তো টাই 


নারীর হেজাব 
আ.ল-মুজাহিদ কবি 
মুহাম্মদ আবদুল গ্রনি খান 
সাহিত্যবিশারদ 


হেজাব গ্যারান্টি নারীর নিরাপত্তার 

তাই লঙ্ঘন করে, যেন শামিল আত্মহত্যার | 
পথে-ঘাটে নারী লাঞ্িতা-ধর্ষিতা হয় 
এককভাবে তাতে পুরুষরাই দায়ী নয় । 
নারী আকর্ষণীয় রূপ্প দেখায়ে ফেরে 
বখাটে ছেলেদের তারা দৃষ্টি নেয় কেড়ে 
আল্লাহ্‌র বিধান নারী হেজাৰ্‌ ধারণ করে 
অবস্থান কারো সদাই তারা গৃহাভ্যন্তরে | 
মহলে.থাকে যারা মহিলা তাদের নাম 
অন্তঃপুর হলো তাদের নিরাপদ ধাম । 
জেনে রেখো আওরাত অর্থ ঢেখে রাখা 
অন্তরালে নিজেকে নিরাপদে আকা | 
গৃহনী হলো যারাঃগৃহে সদী রয় 
আল্লাহর বিধানে.এটা নির্ধারিতহয় ॥ 
আল্লাহর চির শাশ্বত বিধান লঙ্ঘন করে 
চলে যারা তারাই-তো বিপদে পড়ে । 
এ বিধান ছেড়ে যারা ঘরের বাহির হয় 
ইবলিস তাদের ঘ্বাড়ে সওয়ার হয় । 
অর্ধনগ্ন পোষাক পরে আধুনিক সাজে 
বিবস্ত্র নারী্যেন ঘুরে লোকের মাঝে । 
টাকা.আর স্বণলিঙ্কার-স্বিন্দুকেতে রাখে 
রাস্তা-ঘাটে.পেলে তা শাজজন্ও চাখে । 
বুকটান করে হাটে চক্ষু টেরা কৰে 

বীর দর্পে চলে যেন কত শক্তি বরেখ 
নারী-পুরুষ পরস্পর. আকর্ষণ করে 
অবাধ মেলামেশা নয় তো প্রগতি 
তাতেই. তো নারীদের হয় অধঃপতি | 
তাই তো দীন ইসলামে এই পদাঁ বিধান 
অতএব নারী জাতি হও সাবধান । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


মুসলিম উম্মাহ আজ ঘুমে বিভোর । নিভু নিভু জ্বলছে তাদের ঈমান- 
প্রদীপটি । মুসলিম আজ ছেড়েছে আদর্শ । হারিয়েছে চেতনা-চৈতন্য, বীরত্ত 
ও সাহসিকতা । আর ভুলেছে অতীত ইতিহাস-এঁতিহ্য । মুসলিম শাসকগণ 
আরাম-আয়েশ, আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় এতই নিমগ্ন যে পাশ্চাত্যের 
শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধানদের বিলাসিতাও তাদের সামনে শতবার হার মানতে 
বাধ্য ৷ ফলে মুসলিম-বিশ্ব ক্ষণে ক্ষণে ধাবিত হচ্ছে কঠিন মুসিবতের দিকে । 
অপর দিকে বিশ্বের বাম ও অপশক্তি সব জোট বেঁধেছে মুসলিম-নিধনে । 


বায়তুল মুকাদ্দাসে অগ্নিসংযোগকে কেন্দ্র করে ওআইসি গড়ে তোলা হয়। 
১৪টি রাষ্ট্র নিয়ে বর্তমানে ৫€টিতে উন্নিত হলেও ওআইসি তার লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়নি । নিরব-নিতর যেন তার কোনো কিছুই করার 
নেই মুসলিম-বিশ্বের জন্য | দুয়েকটি সেমিনার, বিবৃতিই যেন ওআইসি 
গঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য | সুপরিকল্পিত কোনো প্র্যান নেই । যার প্রতিরোধের 
ফলে মুক্ত হতে পারে ইহুদিদের নগ্ন থাবা থেকে ইরাক, আফগান, ফিলিস্তিন 
তথা গোটা মুসলিম-বিশ্ব ৷ মুসলিম-বিশ্বের পক্ষে কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ 
তো নিতে পারে নি বরং পশ্চিমা বিশ্বকে আরও সহযোগিতা করেছে 
বিভিন্নভাবে । মোটকথা মুসলিম-বিশ্ব আজ আর্দশচ্যুত ৷ কুরআন-সুনাহ 
থেকে যত দূরে সরে যাবে ততই অপমানিত, লাঞ্চিত-বঞ্চিত হবে । 
বিজাতিকে মুসলিমদের ওপর বিজয়ী করে দেবে সেটাই আল্লাহর ওয়াদা । 
সুতরাং মুসলিমদেরকে দুনিয়ার শান্তি ও পরকালে আল্লাহর কাছে নাজাত 
পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহর কাছে ফিরে আসা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ 
নেই । নাজাতের একমান্র পথই এটিই যে আল্লাহর দেয়া বিধান, নবীর (সা.) 
বাতলানো পথে আমল করা । তাই বলতে চাই আর বসে থাকার সময় নেই । 
সময় এসেছে ঘুরে দীড়াবার । গাফলতির ঘুম ভেঙে ফেলার । আসুন! 
নিজেকে জাগ্রত করার সাথে সাথে অপরকে জাগিয়ে তুলুন বিশ্বমুসলিমের 
এই ক্রান্তিকালে | বিশেষত সচেতন মহল যারা তাদেরকেই এ-মহান দায়িত্ব 
কাধে তুলে নিতে হবে । মিডিয়ার সফল ব্যবহার অর্থাৎ দেশ-বিদেশের পত্র- 
পত্রিকায় লেখালেখি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে হবে বিশ্ব- 
মুসলিমকে বিশেষত মুসলিম শাসকগণকে | আল্লাহ আমাদের তাওফিক 
দিন । 


মুহাম্মদ আবদুল্লাহ শরীফ 
ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ধমন্ধিতা ও ইসলাম 


আমি একজন মাদরাসা-পড়ুয়া ছাত্র হিসেবে বিভিন্ন সময় শিক্ষা-বিষয়ক 


একত্রিত হয়েছে এক প্রাটফরমে | কারণে-অকারণে নানান অজুহাত আক্রমণ 
করে বসছে মুসলিম-দেশগুলোতে | একে একে শেষ করে দিচ্ছে মুসলিমদের 
সাজানো-গোছানো আদর্শ রাষ্ট্রপ্তলোকে । ফলে হাজারো নিরাপরাধ শিশু ও 
মা-বোনকে অকালে প্রাণ হারাতে হচ্ছে । যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ফিলিস্তিন, 
আফগান ও ইরাক । ১৯৬৯ সালে ইহুদিরা মুসলিমদের প্রথম কিবলা বায়তুল 
মুকাদ্দাসে অগ্নিসংযোগ করে মুসলিম-বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল যে, 
তোমাদের বুকে বসেই তোমাদের আঘাত করলাম । এই শয়তান-চক্রের 
শয়তানি নবী-যুগ থেকেই শুরু হয়ে আসছে । চলছে, চলবে | 

ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল মোসাদসহ বিভিন্ন গোয়েন্দার মাধ্যমে মুসলিম-বিশ্বকে 
মেধাশুন্য করতে, মুসলিম-বিশ্বের যেদেশেই বিম্ময়কর কোনো ব্যক্তিত্ব বা 
মেধাবী কোনো বিজ্ঞানী জন্ম নেয় এবং যিনি তার মেধা পারমাণবিক অস্ত্র 
তৈরিতে ব্যবহার করে তিনিই টার্গেটে পরিণত হয় এই অপচক্রের | তাকে 
নিঃশেষ না-করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। যাতে মুসলিম কোনো দেশ 
পারমাণবিক শক্তির অধিকারী না হতে পারে । মাথা তুলে দীড়াতে না পারে 
বিশ্বের বুকে ৷ এর কয়েকটি উদাহরণ মিসরের পরমাণু-বিজ্ঞানী ড. সামিরা 
মুসা (১৯৫২), ড. আমির নাজিব (১৯৬৭), ইরাকের ইয়াহইয়া আমিন 
আল-মুশহিদ, ইরানের আরদাসির হাসান বাউর (২০০৭), ফিলিস্তিনের 
ইসলামি ব্যক্তিত্ব হামাস-নেতা শায়খ ইয়াসিন, ইয়াসির আরাফাতসহ আরও 
অনেকে তাদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে৷ পাকিস্তানের বিশিষ্ট পরমাণু- 
বিজ্ঞানী ড. আবদুল কাদির খানকে মোশাররফ-সরকারের আমলে 
আমেরিকার হাতে দিতে চাপ সৃষ্টি করে । জনগণের প্রতিরোধের কারণে 
মোশাররফ ব্যর্থ হয় এবং বিজ্ঞানীকে অনেক দিন গৃহবন্দী থাকতে হয় । 
পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনা মার্কিনিদের দখলে নেওয়ার জন্য তালেবান- 
উত্থান ও পারমাণবিক কেন্দ্র নিরাপদ নয় ইত্যাদি আওয়াজ তুলছে । উদ্দেশ্য 
হেফাজতের নামে তা দখল করে নেওয়া । এ থেকে বোঝা যায় অপশক্তি 
মুসলিমদেরকে মেধাশূন্য, ক্ষমতাহীন ও সর্বহারা করতে কত বড় ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র 
নিয়ে সামনে এগুচ্ছে । আর আমরা মুসলিমরা, আমাদের কিছু করার নেই । 
আমাদের কাজ শুধু মার খাওয়া । ১৯৬৯ সালের ২২ আগস্ট ফিলিস্তিনের 


অক্টোবর”১০ 


বিভিন্ন বই পড়ে থাকি । সেদিন একটি বই পড়েছিলাম | এতে লেখা হয়েছে: 
ধর্মশিক্ষা একটি অতিশয় গুরুত্পুর্ণ । তবে বিষয় শিশুদের জন্য । কিন্তু তাই 
বলে ধর্মান্ধ ও কুসংক্কারযুক্ত যে অন্ধকার মানসিকতা সেটা শিশুদের কোমল 
মনে কখনই প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। এ-দুটি বাক্যের প্রথম বাক্যটি 
চিরন্তন সত্য । শুধু শিশু কেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব বয়সের মানুষের 
ধময় শিক্ষা অর্জন করা ফরয তথা বাধ্যতামূলক ৷ ইসলামধর্মের 
ধর্মপ্রচারকগণ এটা সবসময় বলে থাকেন । কিন্তু আপত্তি হল দ্বিতীয় বাক্যে । 
এতে লেখা হয়েছে দুটি শব্দ; “ধমন্ধিতা ও কুসংস্কারযুক্ত' ৷ ইসলামধর্মে এ- 
দুটি শব্দের অস্তিত্ব নেই । ধমন্ধি ও কুসংস্কার থেকে ইসলাম মুক্ত এবং 
ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারও ইসলাম থেকে মুক্ত । উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হল 
বৈপরিত্যের । কিছু এলিট(!) শ্রেণীর নাগরিকরাই এধরনের কথা বলে 
থাকেন । নামকরা কিছু জনবিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী ইসলামধর্মের বিভিন্ন হুকুম- 
আহকামের প্রতি কটাক্ষ ও ব্যঙ্গাতআমভাবে কলম চালিয়ে যাচ্ছে । কথায় আছে 
“অধাড়ের তর্জন গর্জনই ষাড়'। মিথ্যা যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন তা 
দু'দণ্ডের ও ক্ষণস্থায়ী । যারা ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারের সাথে সত্য ধর্ম ইসলামের 
মিল খুঁজতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে বলছি আপনারা এমন 
একটি অসম্ভব কাজ করছেন যা ১৪০০ বছর পূর্বে কেউ করতে পারে নি 
এবং কিয়ামত পর্যন্ত কেউ পারবেও না । পবিত্র কুরআনের ভাষায়: “আল্লাহর 
কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম ॥" তা সত্তেও সেসব শয়তানের 
অনুচররা ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অনল গহ্বরে লিপ্ত আছে তাদের 
বিরুদ্ধে ধর্মপ্রচারক তথা আলিম-উলামা কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করে যাবে । 
সেটা বক্তৃতার মাধ্যমে হোক, কলমের মাধ্যমে হোক কিংবা অন্যকিছুর 
মাধ্যমে হোক । 


মুহাম্মদ মনসুর আলী 
ছাত্র: জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাট হাজারী, চ্টগ্রাম 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩৩ 


ছড়া-কবিতা দেশকে ভালোবাসবো অসহায় শিশু [| কৌতুক 
মনোয়ার শাহাদত মুহাম্মদ ইবরাহিম ৯ 
স্পেনে মুসলিম 


মিযানুর রহমান জামিল আমরা কিশোর আমরা নবীন স্বাধীন বাংলায় তরুণ-যুবক আছো যত শোন 
নুহ ১ আমরা নওজোয়ান মুসলিম শিশু অসহায় আজ তোমরা কি তা জান? 
দেশকে ভালোবাসবো আমরা ইরাকেতে বোমার ঘায়ে পঙ্গু শিশুরা 


কত ফুল দেখি মোরা এই ধরনীতে দিয়ে মন ও প্রাণ । বসনিয়াতে স্বজন হারিরে কীদছে পথহারা । 
কত ফুল সুন্দর আলো-আধারীতে । যত আছে দেশের শক্র আফগানে ওই দেখ চেয়ে শিশু নিযতিন 
কিন্তু হে ভাই তুমি জান এক কথা মীর জাফরের চর কাশ্বিরেতে চাও কি শিশুর অকালে মরণ | 
সে ফুলের নাম নিলে লাগে মনে ব্যাথা । একে একে বেছে বেছে ফিলিস্তিনে দুর্ভিক্ষ আজ শিশু অনাহারে 
পৃথিবীতে প্রচলিত এপ্রিল ফুল কাটবো তাদের ধড়। আকাশ-বাতাস ভারি হচ্ছে যাদের হাহাকারে । 
ইতিহাসে সেতো মহাবেদনার কুল । আমরা হলাম বীর বাঙালী হাজার শিশু ফুটপাতে আজ জেলখানা তার ঘর 
এই ফুল চুষে নিল মানুষের খুন আমরা মুসলমান মা-বাবা কেউ আছে কি নেই পায় না সে খবর । 
তালা দিয়ে মসজিদে জীলিয়ে আগুন । দেশকে রক্ষা করতে আমরা তবুও তারা লড়ে যায় বুকেতে হিম্মাত 
চুষে নিল আরও কত সতত গ্রাণ বিলিয়ে দেবো প্রাণ । তাদের তরে ম্নেহের হাত বাড়াও হে উম্মত | 
গ্রানাডার র দীপ্ত | 
8 রো | কক্সবাজার জেলা মোদের টেকনাফ রঃ এ 
যার মূল ফার্ডি্যান্ড রানি ইসাবেলা । মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন রহিম উল্লাহ শরীফ সু. 
এই ফুল মানে হলো প্রতারণা ধোকা বাংলাদেশের দক্ষিণপরান্তে বাংলাদেশের দক্ষিণা এই ছোট্ট শহর মোদের ৪ 
স্পেনি মুসলিম যেথা হলো বোকা । ছোট্ট একটি জেলা, তাকে নিয়ে করব পূরণ যত আশা বুকের । 
এই ফুলে নেই কোন মধু কিবা ঘ্রাণ বিজ্ঞ সরকার করে তাকে এই শহরে নদী, সাগর, পাহাড় সবই আছে 
আছে তার মাঝে শুধু ধোকা অপমান । শুধু অবহেলা । পাখপাখালি গান গেয়ে যায় বৃক্ষলতা নাচে । 
নেই কলি নেই ঢালি পাপড়ি বা স্বাদ দিবা-রাত্রি বসে সেথায় সন্ধ্যা হলে নাফ নদীতে ডিঙি কৌকা ভাসে রত 
আছে তার মাঝে শুধু ঘৃণা-অপবাদ | ভিন দেশিদের মেলা, রাত পোহাতে নীল গগনে চাদ-তারারা হাসে । 
এই ফুলে আসে না তো মৌ-মোমাছিরা সুগ্ধ-চিন্তে হাসে সবাই তিমি কেটে রোজ সকালে প্রভাত-রবি উঠে 
কারণ এই ফুলে দুঃখ-যন্ত্রণাভরা । দেখে ঢেউয়ের খেলা । প্রহর গুনে সবুজ সফল তারই আলো পেতে । 
তিনিতো নদী-নালা পাহাড়-পর্বত দিনের শেষে যায় সেঁজুতি নিজ দেশেতে ফিরে 
গহনার সবুজ দিয়ে ঘেরা, পক্ষিরাজির দল ছুটে যায় আপন স্বপ্ন নীড়ে । 
বোকা মুসলিম তবুও তা পালন করে । কি অপরূপ খোদার লিলা তাইতো মোরা টেকনাফে সুখে দিন কাটাই 
এই ফুল ফুল নয় খ্রিস্টানি চাল তিনি সবার সেরা ।  জন্মভুমির এই মাটিতে মরণ হবে আশায় । 
মৃত্যুরা হাসে যেথা সন্ধ্যা সকাল । সরকার পানে দৃষ্টি রাখি 
এপ্রিল ফুল এক অগ্নি আলয় আর না অবহেলা, 
তাই বলে মুসলিম পুড়ে ছাই হয় । কখন হবে বিশ্বের সেরা চর ীরার ররর জানার মাযার রাজ যারা ররর 


কক্সবাজার জেলা । । মে মাস থেকে | 


তারা | যায়দ: দোস্ত আমি মে মাস থেকে যৌতুকের বিরদ্ধে আন্দোলনে । 
রর | রর উনি গরিব-দুঃখীর সেবা | নামবো । - | 
রআক্তার ধা আবদুল কাদের । খালেদ: কেনরে! এপ্রিলে হয় না? ৃ 
: যায়দ: নারে! এপ্রিলে আমার বিয়ে... | 
তোমার কথা স্মরণ হলে গরিব-দুঃখীর করতে সেবা ৰ 
মন যে কেমন করে যে ধনীদের ভালো লাগে না, দুষ্টুমি 
০৪৮ ধ্বংস করতে তাদের মিন্টু: ১০ট্টহার দা 
র র। 
ডে । পিন্টু: মোটেও দুষ্টুমি করি নি। সারাক্ষণ কান ধরে দীড়িয়ে থাকলাম || 
এ ারিঅনারজামীর (াটিকনাচদ জালা 98088888898 


আসবে তুমি কবে মাটির প্রেট নিয়েই বসে 


কাটছে নাতো সময় যে মোর সংগ্রহে: মুহাম্মদ ইবরাহিম 
একলা এই ভবে। নকশা করা তাল লাগে না। (ঘ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, ট্রাম 
দেয় না কেউ হাতের পরশ বসন্তের ছড়া দুই ব্ধুর আইসক্রিম খাওয়া 
আদর-মায়া দিয়ে মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম | আর রাজু তারা দু'বন্ধু বাজারে গেল । 
এ জীবনের কষ্টগুলো চি গরম লাগছে, আইসক্রিম খাব বন্ধু । 
য় না কেউ ভুলিয়ে মাখা রাজু: ক আছে বন্ধু, আমিও খাব । 
4 মাহরাম পুনে লে. | করিম: কিরে রাজু! আইসক্রিমে ফুক দিচ্ছিস কেন? 
মধুর সুরে রতন মানিক প্রজাপতি খাচ্ছে মধু ৷ রাজু: বন্ধু! আইসক্রিম থেকে ধোঁয়া উড়ছে তাই। 
কেউ না বলে ডাকে গাইছে খুশির গান, | 
কেউ নাই এমন ভালোবাসার বসন্তেরই ফুলে বাহার | সংগ্রহে: শহিদুল ইসলাম 
আচল পেতে থাকে । আল্লাহ তাআলার দান । | বাহুবল, হবিগঞ্জ 
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ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে 
বিভেদের প্রাচীর ভাঙ্গতে হবে 


বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক) আয়োজিত ২০দিনব্যাপী “লিখন 
পঠন কর্মশালা'র সমাপনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল ৩১ 
আগষ্ট মতিঝিলের দারুল উলুম মাদ্রাসা 
মিলনায়তনে | বেফাক আয়োজিত এই কর্মশালার 
মাধ্যমে আগামী দিনে প্রগতিশীল, দেশ প্রেমিক, 
উদার মনোভাবাপন্ন আলিম তৈরী করবে বলে 
সএঞ& বক্তাগণ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বক্তাগণ বাংলা 

সিডার কারনেই নে আাভিউানিনে লোন দা 
ভাবে স্বীন-ধর্মকে উপস্থাপনে বাংলা ভাষা চর্চার কোন বিকল্প নেই। তারা আরো 
বলেন, আরবী শিখতে হবে জ্ঞান আহরণের জন্য, বাংলা শিখব বাঙ্গালী 
ভাষাভাবীদের কাছে ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর জন্য । বেফাক মহাসচিব 
মাওলানা আব্দুল জববারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি 
ছিলেন- ইফার বোর্ড অব গর্ভনর্সের গর্ভনর র.আ.ম ওবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী 
হুমায়ুন আইয়ুবের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবৃল ফাতাহ মোহাম্মদ 
ইয়াহিয়া, মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভী, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 
কাজী মাসুদ আহমেদ, মইনুল ইসলাম ময়না, মাওলানা মাহফুজুল হক ও মাওলানা 
মোহাম্মদ যাইনুল আবিদীন | সভাপতির ভাষণে মাওলানা আবদুল জব্বার বলেন, 
ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে বিভেদের প্রাচীর ভাঙ্গতে হবে । তিনি আরও 
বলেন মুসলমানরাই বাংলা ভাষার জনক | এর চর্চা ও বিকাশে মুসলমানরাই জীবন 
দিয়েছে । আমরা একই সঙ্গে বাঙ্গালী ও মুসলমান । ধর্ম, দেশ ও ভাষা আমাদের 
অহংকার । প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব র.আ.ম ওবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী 
বলেন, ওলামায়ে কেরাম আরবী সাহিত্যের বিশাল ভান্ডার থেকে অনুবাদ ও উপদান 
সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন। তিনি আলিমদের 
মাতৃভাষা চর্চা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রতি আরও আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান । 
বার্তা প্রেরক: হুমায়ুন আয়ুব 


আ্যানথাক্স : সারাদেশে রেড এলারট 

ত্যানগাক্স রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশংকায় সারাদেশে রেড এলার্ট জারি করেছে 

সরকারের প্রাণীসম্পদ বিভাগ । প্রতিদিনই বিভিন্ন 
জেলা-উপজেলায় অ্যান্থাক্স সংক্রমণ ছড়িয়ে 
পড়ায় প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী প্রেস ব্রিফিং-এ 
জানিয়েছেন, আক্রান্ত এলাকার গবাদিপশুর জন্য 
পাচ লক্ষ ভ্যাকসিন পাঠানো হইয়াছে । এ রেড 
এলার্ট জারির অর্থ হল আ্যানথাক্স সম্পর্কে সর্বোচ্চ 
সতর্ক থাকা, যাতে জেলা-উপজেলায় এর নৃতন 
বরে কোনো সমল ঘট । এ ছাড়াও, টৌরাইগরে গরিসহ জলা পানির 
সীমান্ত দিয়ে আসা ঠেকাতে হবে । বাজারজাত করার পূর্বেও গবাদিপশু পরীক্ষা করে 
নিতে হবে । এ রোগ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে সুস্থ গবাদিপশুকে টিকা 
দেয়া খুবই জরুরী । আ্যানগাক্স আক্রান্ত প্রাণী মানুষের সংস্পর্শে থাকলে ঝুঁকি 
থাকে । আক্রান্ত গরুর গোশতে ঝুঁকি রয়েছে আরও বেশিমাত্রায় । চামড়া, রক্ত, 
অন্ত্রনালী রাস্তায় ফেলে রাখলে কুকুর, বিড়াল বা অন্য প্রাণী খেলে তাদের এ রোগ 
হওয়ার ঝুঁকি থাকে | গবাদি প্রাণী, পশু, পাখি, মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে । 
আ্যানথাক্স মানব শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফোস্কার মত যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করতে 
পারে । 
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শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের পেটাতে পারবেন না! 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে শিক্ষা 
মন্ত্রণালয় । এখন থেকে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দিলে 
২ ১৯৭৪ সালের ফৌজদারি আইনে বিভাগীয় ও 
আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে । দেশে সরকারি- 
(কওমি, আলিয়া, নূরানী, ফোরকানিয়া) কোনো 
কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র- 
অমানবিক ও নির্মম শারীরিক শাস্তি প্রদান করছেন । সাধারণ স্কুল থেকে মাদ্রাসা 
সবখানেই চলে এ নির্যাতন । শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে শিশুদের 'আনন্দের মাধ্যমে 
শিক্ষাদান' ধারণাটি যখন গোটা বিশ্বে শিশুশিক্ষায় আমূল পরিবর্তন সুচিত করেছে, 
তখন এদেশের এ বিপরীত শিক্ষাচিত্র চরম পশ্চাৎপদতাই নির্দেশ করে । দেশের 
সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে এখনো বিদ্যালয় আনন্দের বা আগ্রহের জায়গা নয় বরং 
আগে থেকেই চলে আসছে । শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের নামে মারধরের মতো 
সেকেলে শাস্তির অপসংস্কৃতি থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে শিক্ষকদের । 
প্রায় ১ হাজার ৮শ ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত 
বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিকল্পনাধীন দোহাজারী-ঘুমধুম রেললাইন নির্মাণে অর্থায়নের 


শাস্তি প্রদানকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ১৮৬০ ও 
ছীোদভিি নাও জা রো 
আতঙ্কের জায়গা । শারীরিক শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে শিক্ষাদানের চর্চা বহুকাল 
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পারবে । প্রায় ১ হাজার ৮শ ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি নির্মাণ হলে ওই 
রেলপথে বিভিন্ন স্টেশন থেকে ১০ লাখ ৪৮ হাজার ৪২৮ জন যাত্রী যাতায়ত করার 
সুযোগ পাবে। দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার এবং 
কক্সবাজার থেকে রামু হয়ে ঘুমধুম পর্যন্ত আরো ২৮ কিলোমিটার নতুন রেল লাইন 
স্থাপন করা হবে । নতুন করে নির্মাণ করা হবে সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, চকরিয়া, 
ডুলাহাজার, রামু, ঈদগাহ, কক্সবাজার ও ঘুমধুম রেল স্টেশন | এছাড়াও এ প্রকল্পের 
আওতায় নির্মাণ করা হবে ৪টি বড় ও ৪৭ টি ছোট ব্িজ। ১৪৯ টি কংক্রিট বক্স 
কালভার্ট ও ৫২টি কংক্রিট পাইপ কালভার্ট নির্মাণ করা হবে । ঘন্টায় ১০০ 
কিলোমিটার গতির ওই রেল লাইনটিতে ফাইভার অপটিকের মাধ্যমে অত্যাধুনিক 
সাংকেতিক পদ্ধতিতে ট্রাফিক ব্যবস্থা সংযোজন করা হবে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে 


সূত্র। 
বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র 
জাতিসংঘ মহাসচিব 


সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার এডভোকেট আবদুল হামিদ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি 
মুনের সঙ্গে দেখা করেছেন । জাতিসংঘের মহাসচিব 
তাকে বলেন, “বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র এবং 
বাংলাদেশের কাছে অন্য সব দেশের অনেক কিছুই 
শেখার আছে ।' বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই অকপট 
এবং অতি সত্য মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ ৷ 
উড 5০ 
সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কুটনৈতিক দক্ষতা দিয়ে 
১5 
পেতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কয়েকটি আন্তর্জাতিক গুরুত্পূর্ণ সম্মেলন যেমন_ 
জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন, কমনওয়েলথ সম্মেলন, জাতিসংঘ সম্মেলন ইত্যাদিতে 
যোগদান এবং সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি)-এর রোম 
স্ট্যাচুট অনুমোদন তারই প্রমাণ । প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতা 
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি তথা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্ব্বল করেছে। 
তাই বাংলাদেশ সম্পর্কে জাতিসংঘের মহাসচিবের মন্তব্য শুধু কুটনৈতিক 
শিষ্টাচারমাত্র নয়, বরং বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সফলতার জন্যই তিনি এ 
মন্তব্য করেছেন, যা সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের মর্ষাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করেছে । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


র ২.৪+১.৯ 
| সেন্টিমিটারের এ কুরআনটিতে ৬০৪ টি পৃষ্ঠা 
রয়েছে। সোনালী কালি দিয়ে এর পৃষ্ঠাগুলো 
অঙ্কিত। 


দুবাইয়ে ১২৫জন ফিলিপিনোর ইসলাম গ্রহণ 

ফিলিপাইনের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা শেখ ওমর পেনালবারের 
বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে সম্প্রতি আরব আমিরাতের 
দুবাইতে ১২৫জন ফিলিপিনো ইসলাম কবুল 
করেছেন৷ এদেও মধ্যে ১২২জন নারী ও 
তিনজন পুরুষ । দুবাইয়ের এয়ারপোর্ট 
টার্মিনাল ২ সংলগ্ন এলাকায় রামাযান ফোরাম 
: আয়োজিত সেমিনাণও্ে তার বক্তৃতার বিষয় 
ছিল “ইসলামের দাওয়াত' (1179 11955980 0 1519107) | 


আফগানিস্তানে এই প্রথম তেল উত্তোলন 


আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় সার-ই-পুল প্রদেশে প্রথম তেল উত্তোলন 
ঝর করেছে আফগানিস্তান । দিনে কম করে হলেও 
চ. ৮শ' ব্যারেল তেল উত্তোলনের পরিকল্পনা 


না 


+ মূল্য ৩ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে বলে 
ধারণা করা হচ্ছে। সার-ই-পুল প্রদেশের এ তেলক্ষেত্রে মোট ১ দশমিক ৮ 
বিলিয়ন ব্যারেল তেল রয়েছে । আফগানিস্তান দেশের উত্তরাঞ্জলে ১৮০ 
কোটি ব্যারেল তেলসমৃদ্ধ আরো একটি নতুন তেলক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছে । 
এর আগে বছরের প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, 
আফগানিস্তানে ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের খনিজ সম্পদ রয়েছে । 


প্রলেপ দেয়া ঘড়িটি নির্মাণে ৩০০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে । মজার বিষয় 
হচ্ছে, পর্যটকরা যাতে এটি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সেজন্য 
রয়েছে লিফট । ঘড়িটির প্রতিটি দিক ২৫০ মুসলিম প্রকৌশলীর বানানো 
ঘড়িটি প্রতিদিন পাঁচবার নামাজের সঙ্কেত দেবে । আর ঘড়িটির নিচেই আছে 
একটি ব্যালকনি, যেখান থেকে দেখা যাবে মক্কী নগরীকে | রাতের বেলায় 
ঘড়িটি জ্বলে সবুজ আলোতে । নবনির্মিত এ টাওয়ারের নাম দেয়া হয়েছে 
বুর্জ সা'ত মক্কা আল-মালকি । বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ এ ঘড়ির নকশা তৈরি 
করেছেন জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের কয়েকজন স্থপতি । আর এর স্থাপন 
কাজ সম্পন্ন করেছে সৌদি আরবের একটি কন্ট্রাকশন ফার্ম বিন লাদেন । 


কেউ কোনো ফতোয়া দিতে পারবে না 


সিনিয়র মুফতি ছাড়া সৌদী আরবে কেউ কোনো ফতোয়া বা ইসলামের 
কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না মর্মে সৌদি 
বাদশা আবদুল্লাহ একটি আদেশ জারি করেছেন । 
সারা বিশ্বের মুসলমানদের পবিত্র রমজান মাসের 
শুরুতেই সৌদি বাদশা এ আদেশ জারি করলেন । 
শুধু সিনিয়র ওলামা পরিষদের সদস্যরা ফতোয়া 
॥ দিতে পারবেন। আদেশে ওলামা পরিষদের 
প্রধানকে কারা কারা ফতোয়া প্রদানে উপযুক্ত তাদের একটি তালিকা দেয়ার 
জন্যও বলা হয়েছে । এ আদেশের কারণ হিসেবে বাদশাহ আব্দুল্লাহ তার 
বিবৃতিতে বলেন আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে ফতোয়া দানের বিষয়ে 
আলিম ও ইমামদের বিধি নিষেধ না থাকার কারণে বিভিন্ন জায়গায় ছি- 
মতের সৃষ্টি হচ্ছে যা জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে । তাই মুসলিম 
সম্প্রদায়কে এক্যবদ্ধ রাখতে এ ডিক্রি জারি করা হয়েছে । কোন আলিম বা 
ইমাম যদি এ আদেশ অমান্য করে ফতোয়া দেয় তবে তাকে শাস্তির সম্মুখিন 
হতে হবে বলে জানানো হয়েছে । উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন আগে আদেল আল 
কারবানি নামের এক ইমাম ফতোয়া দিয়েছিলেন গান নিষিদ্ধ কিংবা হারাম 
এ রকম সরাসরি কোন বার্তা হাদিস-কুরআনে নেই । অপর এক আলিম 
প্রাপ্তবয়স্কদের স্তনপানে সমর্থন জানান । তাদের এ ফতোয়া মুসলমানদের 
মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে | ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাজ্িত ঘটনা 
এড়াতে এ আদেশ জারি করেছেন বাদশাহ্‌ আব্দুল্লাহ । 


যুক্তরান্ট্র ও ইউরোপের ৬টি দেশে 
মসজিদের সংখ্যা ৯হাজার 


যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ৫টি দেশের মুসলিম ও তাদের উপাসনালয় 
মসজিদের একটি পরিসংখ্যান দিয়েছে টাইম । 
ও সেখানে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, 
7: যুক্তরাজ্য, স্পেন ও কানাডাতে মোট 
১. জনসংখ্যা প্রায় ৫৯৫ মিলিয়ন যার মধ্যে 


পশ্চিমাদের অর্থসহায়তার ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমাতে দেশের বিপুল 
পরিমাণ খনিজ সম্পদ সহায়ক হবে এমনটিই আশা করে আফগানিস্তান । 


মক্কায় চালু হয়েছে বিশ্বের সবচে বড় ঘড়ি 
বিশ্বের ডিউটি 15 পবিত্র নগরী মক্কাতে । 
ঘড়িটি ১৮৫৯ সালে লন্ডনে নির্মিত বিশ্বের 
সবচেয়ে বড় ঘড়ি বিগ বেন এর চাইতে আকারের 
৫গ্তন বড় । বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬০১ মিটার 
উচ্চতাবিশিষ্ট গগনচুম্বী অস্টালিকা এবং সর্ববৃহৎ 
হোটেলের ৪০০ মিটার উচ্চতায় ঘড়িটি বসানো 
হয়েছে । চার দিক মুখ করে থাকা এ ঘড়ির 
ডায়াল লম্বায় ২৫১ ও প্রস্থে ৪৬ মিটার | ঘড়ির 
চারপাশ ৯ কোটিরও বেশি রঙিন কাচের টুকরোর মোজাইক দিয়ে সুসজ্জিত 
করা হয়েছে । চতুর্মুখী এ ঘড়ির প্রত্যেক পাশেই বড় অক্ষরে “আল্লাহ' শব্দটি 
খোদাই করা আছে । মক্কার সব জায়গা থেকেই ঘড়িটি দেখা যায় ৷ সোনার 


অক্টোবর'১০ 


| মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১৬ মিলিয়ন । এ ৬ 
দেশে মসজিদের সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার । 
মুসলিম সবচে বেশি আছে ফ্রান্সে ৫৫ লাখ । তারপরে আছে জার্মানিতে ৩৩ 
লাখ, যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ লাখ এবং যুক্তরাজ্যে ২৪ লাখ | মসজিদ সবচে বেশি 
আছে জার্মানিতে ২ হাজার ৬০০টি । তারপরে আছে ফ্রান্সে ২ হাজার 
১০০টি, যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৯০০টি এবং যুক্তরাজ্যে ১ হাজার ৫০০টি । 


মুসলমানরা একদিন ইউরোপের নেতৃত্ব দেবে: 
ইতালির ধর্মযাজক 


খিস্টানদের আরো সন্তান জন্ম দেয়া উচিত | না হয় আজ হোক কাল হোক, 
ইউরোপের নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে চলে 
যাবে । ইতালির ধর্মযাজক ফাদার পিয়েরো 
₹ গেদ্দো সম্প্রতি ডেইলি টেলিগ্রাফকে এ কথা 

জানিয়েছেন । তিনি বলেন, একদিকে 
॥ খিস্টানদের সন্তান জন্মদান কমে যাচ্ছে 


0) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


অন্যদিকে ইউরোপে মুসলিম অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে । ফলে একদিন 
আমাদের এ বিশাল ভূখণ্ড ইসলামের পতাকাতলে চলে যেতে পারে । তিনি 
একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, অকাল গর্ভপাত ও বিভিন্ন রোগে 
আক্রান্ত হয়ে ইতালির জনসংখ্যা প্রতি বছর ১ লাখ ২০ হাজার থেকে ১লাখ 
৩০ হাজার কমে যাচ্ছে । আবার প্রতি বছর ২ লাখ বৈধ অভিবাসী ইতালিতে 
প্রবেশ করছে যার অর্ধেকই মুসলিম । মুসলিমদের জন্মহারও অত্যন্ত বেশি । 
ইতালির বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন মসজিদ তৈরী হচ্ছে । আমাদের 
রাজনীতিবীদদের এ বিষয় নিয়ে ভাবা উচিত | অতিরিক্ত ভোগবাদীতার 
কারণে মানুষ খিস্টান ধর্ম যথাযথভাবে পালন করছে না, কিন্তু মুসলমানরা 
তাদের ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্রবান । সব মিলিয়ে আজ হোক, কাল 
হোক ইউরোপে একদিন মুসলমানরাই নেতৃত্ব দেবে (সূত্র: বিবিসি) 


বহির্বিশ্বে চীনের সামরিক কার্যক্রম বৃদ্ধি: ভারত 


সীমান্তে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন 
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি চীন সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে 
রর চলেছে । এর পাশাপাশি দেশটি বহির্বিশ্বেও 


সামরিক কার্যক্রম প্রসারিত করছে । অন্যদিকে 
ভারত সীমান্তের খুব কাছে পরমাণু অস্ত্রবাহী 
অত্যাধুনিক দূরপাল্লার সিএসএস-৫ ক্ষেপণাস্ত্র 
মোতায়েন করেছে চীন । মার্কিন কংগ্রেসে 
পেন্টাগনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে 
ধরা হয় । এ প্রতিবেদনে চীনের সৈন্যদের 
বিরুদ্ধে সীমান্ত লংঘন এবং আগ্রাসীভাবে সীমান্ত টহলের অভিযোগ করা 
হয়। চীন এবং ভারতের মধ্যে ৪,০৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত নিয়ে 
উত্তেজনা রয়েছে । এর বেশিরভাগ ভারতের অরুণাচল প্রদেশ সংলগ্ন । চীন 
এ অঞ্চলটিকে তিব্বতৈর অংশ বলে দাবি করে । ২০০৮ সালে একজন 
বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী ২৭০ বার সীমান্ত লংঘন করে 
এবং চীনের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে ২ হাজার ৩০০ বার আক্রমণাত্বক সীমান্ত 
প্রহরার অভিযোগ তোলেন ৷ এদিকে তাইওয়ানকে কেন্দ্র করেও চীন তার 
সামরিক শক্তি আরও জোরদার করছে । মার্কিন কংগ্রেসে উপস্থাপিত এ 
প্রতিবেদনে বলা হয়, চীন সামরিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে পরমাণু অস্ত্র, 
দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, সাবমেরিন, যুদ্ধজাহাজ এবং সাইবার যুদ্ধে তাদের 
বিনিয়োগ ব্যাপক হারে বাড়িয়েছে । এই প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনের কাছে 
১ হাজার ১৫০টি স্বল্পালার ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং বহুসংখ্যক 
মাঝারিপালার ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে । লোকচক্ষুর আড়ালে চীন সামরিক খাতে 
বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে । চলতি বছরের মার্চ মাসে চীন তার 
প্রতিরক্ষা বাজেট ৭.৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি 
করেছে। 


বিটেনে অফিসে কর্মরত মেয়েদের মিনি স্কার্ট 
পরে কাজে আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
যোগাযোগ করতে হয় তাদেরকে শিশু ও 
পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্বার্থে 
আরো পেশাদারিত্ের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে শালীন পোশাক পরতে হবে । 
ডেইলি মেইলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাউদাম্পটন সিটি 
কাউন্সিলের শিশু সেবা দফতরে কর্মরত প্রায় ৪০০ স্টাফকে অফিসিয়াল 
ড্রেস সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে, 
যেহেতু তারা বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করেন সেহেতু কাজের ধরন ও ক্ষেত্রের 
কথা বিবেচনা করে তাদের শালীন পোশাক পরিধান করা উচিত । 
কাউন্সিলের উধর্বতন কর্মকর্তারা স্মারকলিপিতে বলেন, যেসব মেয়েরা মিনি 
স্কার্ট পরে অফিসে আসবেন তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে । পুরুষদের 
ড্রেস কোড বলা হয়েছে- কলারবিশিষ্ট পোলো শার্ট ও সুতি পাজামা । 


অক্টোবর'১০ 


মেয়েরাও পাজামা বা সাধারণ যে কোন পোশাক এমনকি স্কার্টও পরতে 
পারবে তবে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য সাইজের হতে হবে । 


কলকাতা হাইকোর্টের রায় বাংলাদেশি 
স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ভারতে অচল! 


ংলাদেশি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ভারতে অচল । কারণ তা মাত্র এক বছরের 
পাঠ্যক্রম ৷ এমন ডিগ্রি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হওয়ার 
অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রী রবিরঞ্জন শাকারির 
নিয়োগ বাতিল করেছেন কলকাতা 
হাইকোর্টের বিচারপতি তপেন সেন | এর 
আগে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়াপর্যন্ত 


হাইকোর্ট । তিনি আর বেতন পাবেন না বলেও আদালত নির্দেশ দিয়েছিল । 
অপর দিকে ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত যে কোন ডিথ্বীর বেশ কদর 
রয়েছে বাংলাদেশে | ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রী নিয়ে বাংলাদেশের 
অনেক ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরী করে আসছেন । 


আফগানিস্তানে তালেবানদের কাছে হেরে 
যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়: জারদারি 


আফগানিস্তানে তালেবান বিরোধী যুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হেরে যাচ্ছে 
বলে সতর্ক করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট 
আসিফ আলী জারদারি । ফ্রান্সের বিখ্যাত 
সংবাদপত্র লা ম্যদ-এর সাথে সাক্ষাৎকারে 
প্রেসিডেন্ট জারদারি বলেন: আমি মনে করি 
যে, তালেবান বিরোধী যুদ্ধে পরাজয়ের দিকে 

এগোচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং এটাই 
সত্যি । কারণ আমরা আফগানিস্তানের জনগণের হৃদয়-মন জয় করতে ব্যর্থ 
হয়েছি । জারদারি বলেন, পাকিস্তানের সন্ত্রাস মোকাবেলা নিয়ে যে সংশয় 
প্রকাশ করা হয়েছে সেই মনোভাব সন্ত্রাস দমনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 
প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবে | তালিবান যোদ্ধারা আরো শক্তিশালী হচ্ছে বলেই 
তিনি মনে করেন । 


বিয়েতে অনাগ্রহ, আর এ কারণে জনসংখ্যা বাড়ছে না সিঙ্গাপুরে ৷ তাই 

তরুণ-তরুণীদের “লাজ” ভাঙাতে বিশেষ 
উদ্যোগ নিয়েছে সরকার | “বিয়ে করুন আর 
বাচ্চা-কাচ্চায় ভরিয়ে দিন দেশ'_ এরূপ 
বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচারাভিযান চালাবে দেশটির 
সরকার । ছোট্র দ্বীপ রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর, 
লোকসংখ্যাও কম । এখন তা আরো কমের 
দিকে । কারণ নাকি লজ্জা | 'লাজুক' তরুণ-তরুণীরা বিয়ের আসরে বসতে 
চাচ্ছেন না । আর তার অবশ্যস্তাবী ফল হিসেবে বাড়ছে না জনসংখ্যা | এটি 
একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে সিঙ্গাপুর সরকারের কাছে। তাই 
তরুণ-তরুণীদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ যেন বাড়ে সেই জন্যই 
প্রচারাভিযান চালানোর এ উদ্যোগ | তারা বলেছে, একটি টিভি বিজ্ঞাপন 
তৈরি হচ্ছে । সিঙ্গাপুরের এ বিজ্ঞাপনে বলা হয়- বিয়ে করুন আর বাচ্চা- 
কাচ্চায় ভরিয়ে দিন দেশ । এ প্রচারাভিযানের লক্ষ্য তারাই, যাদের বয়স ২০ 
থেকে ৩৫-এর মধ্যে ৷ সরকারের এ চেষ্টায় যে তরুণ নর-নারীরা পরস্পরের 
প্রতি ঝুঁকে পড়বে, তেমন লক্ষণ অবশ্য এখনি দেখা যাচ্ছে না। 


সূত্র: ইন্টারনেট 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 


মহ আল-কঙালের 


বিশ্বের সবাধিক এরি মহাগ্রন্থ পবিত্র আল- 
কুরআন যার ওপর অবতীর্ণ হয় তার নাম হযরত 
মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ 
হতে সময় লাগে ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিন । 
প্রথম সংকলক: হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.) 
সর্বপ্রথম অনুবাদ: ল্যাটিন ভাষায় । 

প্রথম বাংলা অনুবাদ: মাওলানা আমির উদ্দিন 
বসুনিয়া (রাহ.) 

প্রথম ফারসি অনুবাদ: মাও. শায়খ সাদি রোহ.) 
প্রথম হরকাত সংযোজন: হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ 
মোট সূরা: ১১৪টি 

মোট সিজদা: ১৪টি 

মোট রুকু: ৪৫০টি 

মোট শব্দ: ৮৬,৪৩০টি 

মোট অক্ষর: ৩,২১,১৫০টি 

মোট যের: ৩৯,৫৮২টি 

মোট যবর: ৮২,২৩৪টি 


মোট পেশ: ৮,৮০৪টি 

মোট নুকতা: ১,০৫,৬৮১টি 

মোট তাশদীদ: ১,৪৫৩টি 

মোট মঞ্জিল: ৭টি 

মোট পারা: ৩০টি 

কুরআন শব্দ এসেছে: ৬১ বার 
আল্লাহ শব্দ এসেছে: ২৫৮৪ বার 
মুহাম্মদ শব্দ এসেছে: ৪ বার 
নামাযের কথা এসেছে: ৮২ বার 
যাকাতের কথা এসেছে: ৩২ বার 
আমিয়ার (আ.) নাম এসেছে: ২৫ জনের 
ফেরেস্তাদের নাম এসেছে: ৪ জনের 


নারীর এসেছে: মরিয়ম বিনতে ইমরান (আ.) 


আদেশ-সংক্রান্ত আয়াত: ১০০০টি 
নিষেধ-সংক্রান্ত আয়াত: ১০০০টি 
সুসংবাদজ্ঞাপক আয়াত: ১০০০টি 
ভয়প্রদর্শন-মূলক আয়াত: ১০০০টি 
ঘটনা-সংক্রান্ত আয়াত: ১০০০টি 
হালাল-সংক্রান্ত ১০০০টি 
সংগ্রহে: মহিউদ্দিন 
বাংলাদেশ 


** বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদী: পদ্মা, 
মেঘনা, যমুনা, বন্মপুত্র, কর্ণফুলি, সুরমা, 
মধুমতি ও মাতামুহুরি 

** বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী: সুরমার দৈর্ঘ্য 
৩৯৯ কিলোমিটার 

** বাংলাদেশের নদীপগ্তলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ 
পথ অতিক্রমকারী নদী: বন্দপুত্র 


অক্টোবর”১০ 


কট+ +৪ট.৬৬ - ৬ এ ্ 


£* বীংলাদেশের গভীরতম নদী: মেঘনা 


পশ্চিম দিকে লোহিত সাগর (1২০০ 99৪) এবং 


*% বাংলাদেশ থেকে ভারত গিয়ে পুনরায় 
বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী: আত্রাই ও 
মহানন্দা 

** বাংলাদেশের প্রশস্ত নদী: যমুনা (দৈর্ঘ্য: 


২০৭ কিলোমিটার) 

** বাংলাদেশের খরস্োতে নদী: কর্ণফুলি 
(দৈর্ঘ্য: ১৮০ কিলোমিটার) 

** বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী: মেঘনা (দৈর্ঘ্য: 
২৭১ কিলোমিটার) 


** বাংলাদেশের যে নদীটি ব্যক্তির নামে 
_নামকরণকৃত; রূপসা (রূপলাল সাহার নামে) 
*%* বাংলাদেশের যে নদীতে বাধ দিয়ে কৃত্রিম 
হুদ তৈরি করা হয়েছে: কর্ণফুলি (কাপ্তাইয়ে) 
* বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী 
(আংশিক) নদী: হাড়িয়াভাঙ্গা (সুন্দরবনের 

পশ্চিমে) 

পু বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী 
নদী: নাফ নদী (দৈর্ঘ্য: ৫৬ কিলোমিটার) 

** বাংলাদেশের মোট অভিন্ন বা আন্তঃসীমান্ত 
নদী: ৫৮টি 

** বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদী: 
৫৫টি 

** বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে অভিন্ন 
নদী: ৩টি (সাঙ্গ, মাতামুহুরি ও নাফ) 

* বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী নদী: 
২টি (আত্রাই ও মহানন্দা) 

** বাংলাদেশে শাখা-প্রশাখাসহ নদ-নদীর 

খ্যা ২৩০টি (তবে বাংলাপিডিয়া অনুসারে 

৭০০টি) 


হলদা: খাগড়াছড়ি বাদনাতলী পর্বত শৃঙ্গ 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ আবরারুল হক 
ছাত্র: চকরিয়া, কক্সবাজার 


দেশপরিচিতি: সৌদি আরব 
সরকারি নাম: কিংডম অব সৌদি ত্যারাবিয়া; 
আয়াতন:  ২১,৪৯,৬৯০ বর্গকিলোমিটার; 
লোকসংখ্যাঃ ২,৪০,০৮০০০; ঘনত্ঃ ১১,২ 
প্রতি বগকিলোমিটার; পুরুষ: ৫৫.৪%; মহিলা: 
৪৪.০৯৬%; প্রবৃদ্ধি: ৩১.৪ প্রতি হাজারে; 
রাজধানী: রিয়াদ; মুদ্রা: রিয়াল (-১০০ হালালা) 
অবস্থান: আরবীয় পেনিনসুলার অধিকাং 
এলাকাই সৌদি আরব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত । এর 


পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগর । জদনি, কুয়েত, 
বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, 
ওমান এবং ইয়েমেন এর প্রতিবেশী রাষ্ট্র । 

হিজাজ রাজ্য, আসির এবং হাসা (বর্তমানে পূর্ব 
প্রদেশ)__এই ৪টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত | হিজাজ 
প্রদেশেই পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনা অবস্থিত । 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬৩২ খ্রি. ৭ জুন মদিনায় 
ইন্তিকাল করেন । মদিনায় হযরতের রাওযা শরিফ 
অবস্থিত । মক্কা শরিফে হযরত জন্গ্রহণ করেন । 
সেখানে পবিত্র কাবাঘর অবস্থিত । পৃথিবীর ৬০টি 
দেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ 
লোক হজ পালন করতে এখানে আসেন । জিদ্দা 
লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত আরব রাষ্ট্রের 
প্রধান সমুদ্র বন্দর এবং সবচেয়ে বড় 
বিমানবন্দর । সৌদি আরব জাতিসংঘ, ইসলামি 
সম্মেলন সংস্থা এবং আরব-লিগের সদস্য । 
ইতিহাস: প্রাচীন স্বাধীন রাজ্য নজদ ওয়াহাবী 
সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল ছিল। নজদ ১৮শ 
শতাব্দীতে তুর্কিদের অধীন হয় কিন্তু ১৯১৩ সালে 
সৌদি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে সৌদ 
তুর্কিদের পরাভূত করে তুর্কি প্রদেশ হাসা দখল 
করেন । ১৯২৫ সালে হিজাজ এবং ১৯২৬ সালে 
আসির দখল করেন । রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকাল 
ওতাইবা বংশ বর্তমান সৌদি রাজবংশের নিকট 
পরাজিত হয় । ১৯৩০ সালে একটি আমেরিকান 
তেল কম্পানি কর্তৃক তেল আবিষ্কার নবযুগ 
আনয়ন করে । 

সরকার: দেশে উত্তরাধিকার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ৷ 
বাদশাহ ১২০ জন মনোনীত সদস্যবিশিষ্ট 
কনসালটেটিভ কাউন্সিলের সহযোগিতায় 
শাসনকার্য পরিচালানা করেন । বাদশাহ রাষ্ট্র ও 
সরকার প্রধান । 

শিক্ষা: প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা সবই 
অবৈতনিক কিন্তু বাধ্যতামূলক নয় ৷ এখানে ৭টি 
বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে । সকল নাগরিকের জন্য 
বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে । জনসংখ্যার 
প্রায় সবই মুসলিম । ৬৩% শিক্ষিত | 

অর্থনীতি ও সম্পদ: সৌদি আরব তেলসমৃদ্ধ 
দেশ । এখানে সমগ্র বিশ্বের মোট মজুদের 
শতকরা ২৫ ভাগ তেল রয়েছে । এখানে মজুদ 
গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ১৮০ বিলিয়ন ঘনফুট | এ 
ছাড়া এখানে সোনা, রুপা, টিন, দস্তা, টাংস্টেন, 
তামা, লোহা, ইউরেনিয়ান, ফসফেট, রক্সাইট, 
পটাসিয়াম, গ্রানাইট ইত্যাদি খনিজ সম্পদ 
রয়েছে । উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে খেজুর, গম, 
বার্লি, ফল, চামড়া, উল, উট, ভেড়া এবং গাধা 
উল্লেখযোগ্য । 

মাথাপিছু আয়: ৭,২৩০ ডলার; ভাষা: আরবি; 
রাষ্ট্রীয় ধর্ম: ইসলাম (৯৬.৬% মুসলিম) । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


১. হিজরি কত সালে নি নার প্র প্রথম ম ঈদুল হি কে পালিত হয়ঃ 
২. যবিহুল্লাহ কার উপাধি? -০ 
৩. ইসহাক (আ.) ছোট বেলায় কোথায় বেড়ে উঠেন? 


৪. ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছা ছাড়া ধর্ম অন্ধ__-এ-উক্তিটি কার? 


৫. মুসলিম গণহত্যার জন্য কে বলকানের কসাই নামে খ্যাত? 


৬. কিডনি-পাথরের পরিপূর্ণ চিকিৎসার জন্য কোন ধরনের বিশেষজ্ঞ 
ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়? 


১. ২ খু 


৬77]: "7777 
মন্তব্য: [| 1] 7] 77 তৃতীয় সেতু কক্সবাজার ও পাবর্ত্য 


বান্দরবন জেলার সাথে যোগাযোগের নতুন দিগন্তের সুচনা করেছে। 
যাতায়ত, যোগাযোগ ও বাণিজ্য-বৃদ্ধিতে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের প্রবেশদ্বার 
খ্যাত এ-সেতুটি দেশের সমৃদ্ি 


(আ.), ৪. না খেয়েই, ৫. লায়লাতুল কদর, ৬. বিশকেক, ৭. ১৯৬৩ সালে । 


শব্দের মারপ্যাচ: দাওরায়ে 


শু েতরভছের 
বপ9 যেতে 


ব্রেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র ১ 
বিধায় অক্টোবর*১০ সংখ্যার সবকণশট প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্বর'১০ সংখ্যা 
থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 


করুন। 
১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£:ট৪০-৫০ 


২. প্রতিযোগিতায় অং ংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 

পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্রে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র রন | 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 


শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


বিভাগীয় * পরিচলক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


১. মুহাম্মদ ইবন মাওলানা আবদুল্লাহ 

ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্গ্রাম-৪৩৯০ 
২. শারমিন আক্তার 

ছাত্রী: টিটি এন্ড ডিসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লামা, বান্দরবন-৪৬৪০ 
055 

ছাত্র: জামিয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম, চান্দগীও, উ্টগ্রাম-৪০০০ 


মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, ছার জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, উট্টগ্রামঃ 
মুহাম্মদ জিয়াউল হক, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ট্টথাম; রুনা 

আক্তার (েনা), ছাত্রী: রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চকরিয়া, 
কক্সবাজার; সাইফুল ইসলাম মামুন, ছাত্র: জামিয়া আশরাফিয়া ঝাপুয়া, 
মহেশখালী, কক্সবাজার; জান্নাতুল মাওয়া উম্মে সালমা, ছাত্রী: লামা 
সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, লামা, বান্দরবন; মোতাহের হোসেন (হৃদয়), 
ছাত্রী: টিটি এন্ড ডিসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বান্দরবন; আবু মাবরুর 
মুহাম্মদ হামেদ হাসান, ছাত্র: লামা ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা, লামা, 
বান্দরবন; মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন মুন্না), ছাত্র: লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, 
লামা, বান্দরবন; আবদুশ শাকুর (সূর্য), ছাত্র: লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, 
লামা, বান্দরবন; আবদুল হামিদ আশেক, ছাত্র: লামা সরকারি উচ্চ 
বিদ্যালয়, লামা, বান্দরবন; মেহেরুন্রেছা খানম হ্যাপি, ছাত্রী: কক্সবাজার 
সরকারি কলেজ, টিটি এন্ড ডিসি, লামা, বান্দরবন; হাফেয এরশাদুর 
রহমান, ছাত্র: প্রযত্ে: প্রিন্ট মিশন, আন্দরকিল্লা, টট্টগ্রামঃ এরশাদুর 
রহমান, হালা, টেকনাফ, কক্সবাজার; নাজমুন নাহার, ছাত্রী: হালা, 
টেকনাফ, কক্সবাজার; উম্মে হাবিবা, ছাত্রী: আয়শা সিদ্দিকা বালিকা 
মাদরাসা, শীলনপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম প্রমুখ | 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্মা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


রি 222 প্রতি কপি পত্রিকার মূল্য ১২.০০ (বার) টাকা মাত্র । 
রঃ . | ব্যাংক ড্রাফট/মানি অডরি/সরাসরি নগদ টাকা প্রদানের মাধ্যমে 
ৃ ৬ গ্রাহক হওয়া যায় । 
; কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য গ্রাহক হতে হয় । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হয় । 
ট দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাদা ২০০.০০ (দুইশত) টাকা । 
তর & দেশের বাইরে গ্রাহক চাদা নিম্নরূপ: 


সুখবর 


সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 2]. নি রি চি 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাবত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প টন % প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য, ৫০ কপিতে ২ এবং ১০০ 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজ বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 18275 


অভি পেলে পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয় । কোনো কারণে 
ভিপি ফেরত আসলে নতুনভাবে যোগাযোগ করে এজেন্সি 
নবায়ন না করলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

॥ ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । 


ৃ ৰ এ-ফোর সাইজের পূর্ণ কাগজের উভয় পাশে মার্জিনসহ এক 
(চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস) পৃষ্ঠায় কম্পিউটার কম্পোজ/টাইপ/স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখে পাঠাতে 
কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে নানি লোনা বাগান প্রদান করা 
স্ ৬1৩ ৮1 তী ণাধর্মী লেখার জন্য রাহয়। 
এ & ট ৪১] অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। 
1৬.3./১./0.3.4১. 50 ড লেখায় যেকোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন/সংযোজন-বিয়োজনের 
২.২ | ঞ্ সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । 


বিজ্ঞাপন দিন 


র ৪র্থ পৃষ্ঠা ন ১৫,০০০ ১ 
ল ১০,০০০ ৯ 


২ - ৩,০০০ ৯ 
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ র রং 
চট্টগ্রাম | | ৃ | $ ইনার ১,৫০০ ৮ 
বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম | ্ ্ 97979280--- 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


[10019, 0910151217, 1320 11750 


কক্সবাজার -। না 81001219081 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | ঢা জা] 14:05 3৭ 


01087, 1121, 1120, 1700 61100 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০ হী; ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ র হি 10৬21, 1001121019121, 


010. 43191) 0901011105, 


13.13-4.. 
[..1..3. (170015), 28955 & 1,11৬. 3.4. 0711019) & ৬.১. 11210511517 1119181019 


[010)10178 41৬]./১. 1711018]5 90190093./১. (70019) & 1৬]./১. 17 19191710 9000199 
3150 (8999) 1৬70 


78010106817 & /১010981) 0001010105. 70.2200 711600 


010) /১0791108 22550 70519090 


4১05118119, 1890 11160 


আশরাফিয়া লাইবেরী | | আল হাবীব অফসেট প্রেস 
পরিচালক- মাওঃ শিবির আহমদ ফায়ার সার্ভিস মসজিদ রোড, ব রা 
০. সাদ্রাসা রোড১ পন ৬৪২৪৫ | | মাওলানা নোমান ০১৮১৬-০২৮৬৩১ 
০৪ * পটিয়া, 2 
ত্র দ্ী এন.এম, সপ শিক্ট ফ্যাশন | | আদর্শ ফার্মেসী 


পরিচ'লক ঃ মোহাম্মদ নুর খাঁন ০১৮১৭-২০৭৪২১ পরিচালক- মাও? আবদুল কুদ্দুস 
আব্দুল মোতালেব মার্কেট, গুলজার মোড়, কলেজ রোড 9১93০888 
রি চকবাজার, চট্টগ্রাম। মাহবুব আহমদ-০১৭১৬-৪৬৯২৭৮৮ 


০% খোজারখলা মার্কাজ 


দাক্ুলইন্তেসাল টেকনিকাল রোড, সিলেট ॥ ৪০ 
৫৫৩, আরাকান হাউজিং সোসাইটি ইউনুছিয়া 
০. বাদুরতলা, গ্রাম । পরিচালক- মঞ্জু আল-হাসান 
১ 


০১৮১৭-৭৩৭৮২২, 


রর রে 4 এক্াবিয়ান টাইলস্ম | | ১৬০. আল-জাম্মা ার্কেট আন্দরকিনরা, চট 
/ ডি ১০৬৪, স্টেডিয়াম শপিং কমপ্লেক্স 3০ 
রি ৮ নল ৯ ০ মুর আহ্মদ রোড, চট্টঘাম। ৬১৫৭৪৭, বিশদ বাহলা 
ও ।ালেতঠুডা | | ঃ 
চ ১) 


রী লাক্লফন্ুুন ০১৭১৩-১০৯৯৪০ 
এ রহমান ম্যানসন (নীচতলা), আন্দরকিল্লা ৭৯২/এ, মেহদীবাগ রোভ, চট্টথ্রাম 
০2 চট্টথাম। ৮৪০৩৪ ৪3০ 
] ? টি 2 মাদানী ষ্টোর 
টি, / ৫৬ শাহী বামে অলজিন মাকে ষলা চি ৮৮ মসজিদ 
্ 4 ১ আন্দরকিল্লা, চট্টাম। ০১৬৭২৪০৬৮৫২, ৪১১৮১ - » চউখাম "০ 


2, 
০ 
$ 
ষ্টোর | | দারুল আরকান ইসলামী একাডেমী 
জামালখান লেইন, পুরাতন বিমান অফিসের পিছনে পরিচালক- মুফতী শাহেদ 

০ চট্টথ্রাম। ০১৮১৯-৩২৭৯০২ 


জমজম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ 
০১৮১৬-৬১০৩৩৬ প্রেকাশ- বুড়ির বাপের দোকান) 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম । উন ব্যাটারী গলি, চট্টগ্রাম 
ফোন ₹ ৬১৯৩২০, 


আল্‌-হারামাইন মিটি সেন্টার 
পরিচালক- কারী মুবিন ০১৮১৯-৩৬০৯৩৯ পরিচালক- ওয়ারেসুজ্জামান চোধুরী 
৫২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আমার স্কুল, সার্সন রোড, চষ্টথাম । 
আন্দরকিল্লা, চট্টথাম। ফোন ₹ ৬৩৯৪০৯, 


21100,00। 
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